IslamHouse.-" =——— OOOO 1437 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও 
ঈমান বিশ্বকোষ 


a3 For 


<বাঙালি - Bengal -J৬৬> 
NE 


MWR 


অনুবাদক: আবঝ্দুল্পাহ আল-মামুন আল-আযহারী 
সম্পাদক: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া 
https://archive.org/details/@salim molla 


IslamHouse.-" =————oooooooo 1437 


Sd SHA a2 
#305 Fil 
si) 


PF —________ 
lie A sate seal alas Soe 


MOR 
$5) Sl all EE) 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ৯০১প্ৰে 


Al অধ্যয়: অহী | 
২. ১- পরিচ্ছেদ: সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল 
৩.  ২- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী নাযিল শুরু । 
8. _ ৩- পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ যে ধরণের অহী 
নাযিল করেছেন LE 
৫. ৪- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কীভাবে অহী নাযিল 
হতো 
৬. ৫- পরিচ্ছেদ; অহী অতি ভারী হওয়া প্রসঙ্গে 
৭. _ ৬- পরিচ্ছেদ: অহী কিছুদিন বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে 
৮. ₹৭- পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী নাযিলের সময় মুখস্থ করতে 
৯. ৷ ৮- পরিচ্ছেদ: জিন্নদের বক্তব্য যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
_ অহীরূপে নাযিল হয় 
১০. ৷ ৯- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত সব 
অহীই তিনি পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন 
১১.  ১০- পরিচ্ছেদ; অহী নাযিলের সময় আসমানবাসীর অবস্থার বিবরণ ES 
১২. ₹১১- পরিচ্ছেদ: এক আয়াত দু’বার নাযিল হওয়া 
১৩.  ১২- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত অহী 
নাযিল বন্ধ ছিলো না। 
১৪. ৷ ১৩- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে অহী নাযিল 
বন্ধ হয়ে যায় 
১৫. কিতাবুল ঈমান 
১৬. ৷ ঈমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ 


IslamHouse com 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ 


2৭. 


SE 


৩৬. 


৩৭. 
৩৮. 


১- পরিচ্ছেদ: ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস সালামের 
প্রশ্ন 
২- পরিচ্ছেদ: ইসলামের রুকনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 

৩- পরিচ্ছেদ: ঈমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে 

8- পরিচ্ছেদ: ঈমানের পরিপূর্ণতা প্রসঙ্গে 

৫- পরিচ্ছেদ: গুনাহের কারণে ঈমানের পরিপূর্ণতা কমে যায় 

৬- পরিচ্ছেদ: ইবাদত বন্দেগী (সৎকাজ) কম করার কারণে ঈমান অপূর্ণ হওয়া 
প্রসঙ্গে 

৭- পরিচ্ছেদ: ঈমানের বাড়তি-কমতি 

৮- পরিচ্ছেদ: যেসব আমলের দ্বারা মুসলিম জান্নাতে যাবে 

৯- পরিচ্ছেদ: প্রকৃত ইসলাম না হলে আখিরাতে কোনো উপকারে আসবে না 
১০- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে 
১১- পরিচ্ছেদ: কিছু মানুষের অন্তর থেকে আমানত ও ঈমান উঠে যাওয়া 

১২- পরিচ্ছেদ: মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আল্লাহ (কখনো 
কখনো) পাপীলোক দ্বারা এ দীনের সহযোগিতা করেন 

১৩- পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন 

১৪- পরিচ্ছেদ: অহংকার হতে সতর্কতা এবং অহংকার পরিপূর্ণ ঈমানের বিপরীত 
১৫- পরিচ্ছেদ: আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না 

১৬- পরিচ্ছেদ: প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন এবং তা পূর্ণাঙ্গ 
ঈমানের পরিপন্থী 

১৭- পরিচ্ছেদ: ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ পাওয়া সম্পর্কে 

১৮- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা ঈমানের 
অংশ 

১৯- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে তাদের সাথে 
জান্নাতে থাকবে 

২০- পরিচ্ছেদ: নিজের জন্য যা পছন্দনীয় তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ করা 
ঈমানের বৈশিষ্ট্য 

২১- পরিচ্ছেদ: অতিথির আপ্যায়ন ঈমানের পূর্ণতা 

২২- পরিচ্ছেদ: অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 


IslamHouse com 


৯১১২০ 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ 


৫8. 


২৩- পরিচ্ছেদ: আনসারগণকে ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 

২৪- পরিচ্ছেদ: লজ্জা ঈমানের অংশ 

২৫- পরিচ্ছেদ: আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 
২৬- পরিচ্ছেদ: মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা 

২৭- পরিচ্ছেদ: ফিতনা থেকে পলায়ন পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 

২৮- পরিচ্ছেদ: ভয়-শঙ্কার কারণে ঈমান গোপন রাখা জায়েয প্রসঙ্গে 

২৯- পরিচ্ছেদ: ঈমানের ব্যাপারে ইনশা আল্লাহ বলা 

৩০- পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক 

৩১- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনল অতঃপর তাতে সুদৃঢ় রইল 
৩২- পরিচ্ছেদ: ঈমানদারদের ঈমানের তারতম্য 

৩৩- পরিচ্ছেদ: ডানপন্থীদের ঈমানের অধিক্য 

৩৪- পরিচ্ছেদ: হিজাযবাসীদের মধ্যে রয়েছে ঈমান 

৩৫- পরিচ্ছেদ: ব্যক্তির উত্তম ইসলাম সম্পর্কে 

৩৬- পরিচ্ছেদ: নসিহত দীনের মূলস্তম্ভ ও ভিত্তি 

৩৭- পরিচ্ছেদ: মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ইসলাম গ্রহণ করলে সহীহ হওয়ার 
দলিল, যতক্ষণ মৃত্যুর বড় নিশ্বাস শুরু না হয় 

৩৮- পরিচ্ছেদ: ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপছন্দ করে 
না 
৩৯- পরিচ্ছেদ: এ দীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সহজ-সরল 

৪০- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা‘আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না 

৪১- পরিচ্ছেদ: আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা তাঁর ভীতি ও তাঁর কাছে প্রত্যাশা 
সম্বলিত 

৪২- পরিচ্ছেদ: আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সম্পর্কে 


8৪৫- পরিচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী, 

[1:0 230 (EES EB EST Soe 54 Sb 05) 
৪৬- পরিচ্ছেদ: মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই করা 
কুফুরী 


IslamHouse com 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ 


৬৩. 


৬৪. 


৬৫. 


৬৬. 


৬৭. 


৪৭- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অর্থ, 
545 5515559) “আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না” 
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অধ্যয়: অহী 
১-পরিচ্ছেদ: সব আমল নিয়তের ওপর নির্ভরশীল 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “প্রত্যেক কাজ 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী ফল পাবে। তাই 
যার হিজরত হবে দুনিয়া লাভের অথবা নারীকে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে, সেই 
উদ্দেশ্যই হবে তার হিজরতের প্রাপ্য”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি । সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯০৭ । 


২- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অহী নাযিল 
শুরু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বপ্রথম যে অহী আসে, তা ছিল ঘুমের মধ্যে 
সত্য স্বপ্নরূপে ৷ যে স্বপ্নই তিনি দেখতেন তা একেবারে ভোরের আলোর ন্যায় 
প্রকাশ পেতো। তারপর তাঁর কাছে নির্জনতা প্রিয় হয়ে পড়ে এবং তিনি ‘হেরা’ 
গুহায় নির্জনে থাকতেন। আপন পরিবারের কাছে ফিরে আসা এবং কিছু 
খাদ্যসামগ্রী সঙ্গে নিয়ে যাওয়া, এইভাবে সেখানে তিনি একাধারে বেশ কয়েক 
রাত ইবাদতে মগ্ন থাকতেন তারপর খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে ফিরে 
এসে আবার অনুরূপ সময়ের জন্য কিছু খাদ্যসামগ্রী নিয়ে যেতেন। এমনিভাবে 
হেরা গুহায় অবস্থানকালে একদিন তাঁর কাছে অহী এলো। তাঁর কাছে 
ফিরিশতা এসে বললেন, ‘পড়ুন’। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, “আমি বললাম, আমি পড়ি না। তিনি বললেন, তারপর তিনি আমাকে 
জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার অত্যন্ত কষ্ট হলো। তারপর 
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না। তিনি দ্বিতীয়বার আমাকে জড়িয়ে ধরে এমন ভাবে চাপ দিলেন যে, আমার 
অত্যন্ত কষ্ট হলো । এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, ‘পড়ুন’। আমি 
জবাব দিলাম, আমি তো পড়ি না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, তারপর তৃতীয়বার তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে চাপ দিলেন। এরপর 
করেছেন মানুষকে ‘আলাক (রক্তপিণ্ড) থেকে । পড়ন আর আপনার রব 
মহামহিমান্বিত ৷” [সূরা আল-আলাক, আয়াত: ১-৩] 

তারপর এ আয়াত নিয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে 
এলেন তাঁর অন্তর তখন কাঁপছিল। তিনি খাদীজা বিনত খুওয়ালিদের কাছে 
এসে বললেন, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দাও, আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে 
দাও। তারা তাঁকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন । অবশেষে তাঁর ভয় দূর হলো। 
তখন তিনি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার কাছে সকল ঘটনা জানিয়ে তাকে 
বললেন, আমি নিজের উপর আশংকা বোধ করছি খাদীজা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা 
বললেন, আল্লাহর কসম, কখনো না। আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমানিত 
করবেন না। আপনি তো আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করেন, অসহায় 
দুর্বলের দায়িত্ব বহন করেন, নিঃস্বকে সাহায্য করেন, মেহমানের মেহমানদারী 
করেন এবং দুর্দশাগ্রস্তকে সাহায্য করেন। এরপর তাঁকে নিয়ে খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তার চাচাতো ভাই ওয়ারাকা ইবন নাওফিল ইবন ‘আব্দুল 
আসাদ ইবন ‘আব্দুল ‘উযযার কাছে গেলেন, যিনি জাহিলী যুগে ‘ঈসা 
আলাইহিস সালামের’ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইবরানী ভাষায় লিখতেন 
এবং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী ইবরানী ভাষায় ইঞ্জিল থেকে অনুবাদ 
করতেন তিনি ছিলেন অত্যন্ত বয়োবৃদ্ধ এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । খাদীজা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার কথা 
শুনুন। ওয়ারাকা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস 
করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখ? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
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যা দেখেছিলেন, সবই খুলে বললেন তখন ওয়ারাকা তাঁকে বললেন, ইনি সে 
দূত যাকে আল্লাহ মূসা ‘আলাইহিস সালামের কাছে পাঠিয়েছিলেন । আফসোস! 
আমি যদি সেদিন যুবক থাকতাম। আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত 
থাকতাম, যেদিন তোমার জাতি তোমাকে বের করে দিবে রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তারা কি আমাকে বের করে দিবে? তিনি 
বললেন, হ্যাঁ। অতীতে যিনিই তোমার মত কিছু নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গেই 
শত্ৰুতা করা হয়েছে। সেদিন যদি আমি থাকি, তবে তোমাকে প্রবলভাবে 
সাহায্য করব। এর কিছুদিন পর ওয়ারাকা মারা যান। আর অহী কিছুদিন 
স্থগিত থাকে” । 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০, হাদীসের 
শব্দাবলী বুখারীর, মুসলিমের শব্দাবলীও বুখারীর অনুরূপ। 


৩- পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি আল্লাহ যে ধরণের 
AL ENE ESN Gs lS ls ol LS IG I0 4554 Gf 
MMAR SO ED AMMAN EFL ASE Clete 35 

ACD FY 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “প্রত্যেক নবীকে তার যুগের চাহিদা মোতাবেক 
কিছু মু‘জিযা দান করতে হয়েছে, যা দেখে লোকেরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছে। 
আমাকে যে মু‘জিযা দেওয়া হয়েছে তা হচ্ছে, অহী- যা আল্লাহ্‌ আমার প্রতি 
অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং আমি আশা করি, কিয়ামতের দিন তাদের 
অনুসারীদের তুলনায় আমার অনুসারীদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫২। 
হাদীসের শব্দাবলী বুখারীর। 
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CE ale HAL Lo \ 52 Gb SNE S23 EAS 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু CE UEC SE Ns nC 
বলেছেন, “প্রত্যেক নবীকে এমন মু‘জিযা দেওয়া হয়েছে, যে মুজিযা অনুযায়ী মানুষ তাঁর প্রতি 
ঈমান এনেছে।.. তারপর বাকীটা পূর্বের অনুরূপ । 
অর্থাৎ পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীকে এমন মু‘জিযা দেওয়া হয়েছে যা দেখে তাদের উম্মতেরা সে 
অনুযায়ী ঈমান এনেছে। পক্ষান্তরে আমার স্পষ্ট ও বড় মু‘জিযা হলো আল-কুরআন, যার মতো 
কোনো কিছু কোনো নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামকে দেওয়া হয় নি। 


8- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি কীভাবে অহী 

নাযিল হতো 
d5 Se RE 4h 5% 5 ৩৬ Hf Ge sl 25 Geel fl LSE 56 
NT RE or Et RE 55d Is 4h 
5 $6 L242 AE ui als Fe gs ech ole th 
{SE LIN di LC EE SKS 5 NY J OE SEG tie Sis 
6 LE Lois SAV S28 el S G3) le dy EN 13s AGE 3 G25 
রাসূলাল্লাহ! আপনার প্রতি অহী কীভাবে আসে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, কোনো সময় তা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আমার নিকট অহী 
আসে, আর এটিই আমার উপর সবচাইতে কষ্টদায়ক হয় এবং তা সমাপ্ত 
হতেই ফিরিশতা যা বলেন আমি তা মুখস্থ করে নেই। আবার কখনো ফিরিশতা 
মানুষের আকৃতিতে আমার সঙ্গে কথা বলে তিনি যা বলেন আমি তা মুখস্থ 
নাযিলরত অবস্থায় তাঁকে দেখেছি । অহী শেষ হলেই তাঁর কপাল থেকে ঘাম 
ঝরে পড়ত । 
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মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, ইমাম মালিক ‘কুরআন’ (হাদীস নং ৭) এ বর্ণনা করেছেন। সহীহ 
বুখারী, হাদীস নং ২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৩ । 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী (2% ইয়া অক্ষরে ফাতহা, ফা অক্ষরে 
সুকুন ও এবং সোয়াদ অক্ষরে কাসরা যোগে এর অর্থ হলো, শেষ হওয়া, কোনোকিছু আবৃত 
করে রাখার পরে ছেড়ে দেওয়া 


dl Le Ad) 5 0 AE BGT al GEE GL GIS I 
ES 05 - hd 5 6 51 - Ss les Ce se TA 5 5 se 
Dh HS 3S Sle hl Lo Al Ee J SESE S el y Ey 
HG LE 5 5 5 se dh Le AS Sl S33 dk I 56; 
er: MI 55 5 sie th Po GM dL ES 3 EPS 
C5 I SG LS JEL = bE Hol SR cattle 22%: 
SAN HW J idl ats Jobe os iat ts or 

HEL LGBT EOE J ESOL DELLE 
সাফওয়ান ইবন ইয়া‘লা ইবন উমাইয়্যাহ্‌ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে তার পিতার 
সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন জি'রানা 
নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর কাছে আসলো, তার 
পরিধানে জুব্বা ছিল এবং তাতে খোশবু লাগানো ছিল। অথবা (বর্ণনাকারী 
বলেছেন) তাঁর উপর কিছুটা হলুদ বর্ণের দাগ ছিলো। অতঃপর সে বললো, 
বর্ণনাকারী বলেন, এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
অহী নাযিল হচ্ছিলো এবং তিনি একখানা কাপড় দিয়ে নিজেকে আবৃত করে 
নিলেন। ইয়া‘লা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলতেন, অহী অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার আমার শখ ছিলো। তখন 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, অহী অবতীর্ণ হওয়া অবস্থায় রাসূলুল্লাহ্‌ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখে তুমি কি আনন্দিত হতে চাও? অতঃপর 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কাপড়ের এক খোঁট তুলে ধরলেন এবং আমি তাঁর 
দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তিনি হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নিচ্ছেন এবং নাক 
ডাকছেন । বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় এটা ছিল উঠতি বয়সের উটের 
নাসিকা ধ্বনির অনুরূপ । অতঃপর অহী নাযিল সমাপ্ত হলে তিনি বললেন, 
“উমরাহ সম্পর্কে প্রশ্নকারী কোথায়? (লোকটি সাড়া দিলে তিনি বললেন) হলুদ 
রং ধুয়ে ফেলো। অথবা তিনি বললেন, খোশবু ধুয়ে ফেলো এবং তোমার 
জুব্বাটিও শরীর থেকে খুলে ফেলো। অতঃপর হজে যা কিছু করে থাক, উমরাহ 
এ তাই করো”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৮০ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, "১৮৪" এর অর্থ হলো ঘুমন্ত ব্যক্তির নাক 
ডাকার শব্দ বা গোঙ্গানো । আর "4 ১৮%" অর্থ হলো, উঠতি বয়সের উটের নাসিকা ধ্বনির 
অনুরূপ ৷ 
TEED Ss 6 Bl Fe GA sald yp BCE bo 

EELS es 5 
উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর যখন অহী নাযিল হতো তখন তিনি 
মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর 
যখন অহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৪। 

৫- পরিচ্ছেদ: অহী অতি ভারী হওয়া প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 
ob AMOLENG le Ld 

“নিশ্চয় আমরা আপনার উপর এক অতি ভারী বাণী নাযিল করছি”। [সূরা 
আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৫] 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ( ১২০ )|_ 


থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসে তিনি বলেছেন, 
Al SE SAR SF Dl 5 deg Ses dy Ae dl G25 LSE be 
HES Hs TSK i SITE Es SE G0} And HS 
SR CB AS Sle th Lo Bd HTN ES 15 PG 
Soe ESE NG AE lS sls Bl do dy FS GDF 
SAG Le AY Gs eI Gs HELI CHET EIA Sct 
Sle IH oh JN J Se SUH B35 JUL 
(ইফকের দীর্ঘ হাদীস থেকে) “আল্লাহ তা'আলা জানেন যে, আমি পবিত্র। 
অবশ্যই আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন (এ কথার প্রতি আমার 
বিশ্বাস ছিল) তবে আল্লাহর কসম, আমি কখনো ধারণা করি নি যে, আমার 
ব্যাপারে আল্লাহ অহী নাযিল করবেন যা পঠিত হবে। আমার ব্যাপারে আল্লাহ 
কোনো কথা বলবেন আমি নিজেকে এতোখানি যোগ্য মনে করিনি বরং আমি 
নিজেকে এর চেয়ে অধিক অযোগ্য বলে মনে করতাম। তবে আমি আশা 
করতাম যে, হয়তো রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এমন স্বপ্ন 
দেখানো হবে যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রকাশ করে দেবেন আল্লাহর 
কসম! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখনো তাঁর বসার জায়গা 
ছাড়েন নি এবং ঘরের লোকদের থেকেও কেউ ঘর থেকে বাইরে যান নি। 
এমতাবস্থায় তাঁর উপর অহী নাযিল হতে শুরু হল অহী নাযিল হওয়ার সময় 
তাঁর যে বিশেষ কষ্ট হত তখনও সে অবস্থা তাঁর হলো। এমনকি প্রচণ্ড শীতের 
দিনেও তাঁর দেহ থেকে মোতির দানার মত বিন্দু বিন্দু ঘাম গড়িয়ে গড়িয়ে 
পড়ত এ বাণীর গুরুভারের কারণে, যা তাঁর প্রতি নাযিল করা হয়েছে” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪১৪১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৭০ । 
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Bl be BT SIE SEG SS SUL is El Es Si 
[40 : Ll] (OSs2Fd G2 Odell SAS Ny ale LL le 
PRE 0 GES dE [a0 : LANL Al fs BS Sie) 
BSH IIC- GEIL IE - BIS SH LE Th TV IS 
Seis FS Fe LG 55d Bods CS sled fo 45 FIGS; 
I: La (© 78 IAL 65 FE BI TIE die Go £8 GIS 5 
সাহল ইবন সাদ আস-সা'য়েদী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন 
যে, আমি মারওয়ান ইবন হাকামকে মসজিদে বসা অবস্থায় দেখলাম । তারপর 
আমি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম এবং তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম । তিনি আমাকে 
বর্ণনা করেন যে, যায়েদ ইবন সাবিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাকে জানিয়েছেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ওপর অবতীর্ণ আয়াত, 
(OH Jar 3 Sigdly Ine: LO Si Ss Si SSN) 
[a0 : sll] 
“মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা 
পরস্পর সমান নয়”। [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৫] যখন তাকে দিয়ে লিখিয়ে 
নিচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় অন্ধ সাহাবী ইবন উম্মে মাকতুম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
সেখানে উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যদি জিহাদে যেতে 
সক্ষম হতাম, তবে অবশ্যই অংশ গ্রহণ করতাম । সে সময় আল্লাহ তা'আলা 
তাঁর রাসুলের ওপর অহী নাযিল করেন৷ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উরু আমার উরুর উপর রাখা ছিল এবং তা আমার কাছে এতই 
ভারী মনে হচ্ছিল যে, আমি আমার উরু ভেঙ্গে যাওয়ার আশংকা করছিলাম 
এরপর অহী অবতীর্ণ হওয়ার অবস্থা কেটে গেল, এ সময় (794574) 
[৭০ :_]“যারা ওযরগ্রস্ত নয়” আয়াতটি নাযিল করেন। 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৩২ ও ৪৫৯২। 
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FET EN df 5) 15 le dh JS ASE) J sll yp SUE 8 

ils SE Et LES Ed on 
উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: “নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন অহী নাযিল হতো তখন তিনি 
মাথা নিচু করে ফেলতেন এবং তাঁর সাহাবীরাও মাথা নিচু করতেন। তারপর 
যখন অহী শেষ হয়ে যেতো, তিনি তাঁর মাথা তুলতেন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৪। অন্য বর্ণয়ায় এসেছে, 

EG S55 DI SE G5 le Ty 

“রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন অহী নাযিল হতো 
তখন তাতে তাঁর খুব কষ্ট হতো এবং তার চেহারা মলিন (ধূসর বর্ণ) হয়ে 
যেতো” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৩৫ । 
slots Bi IE Lo AMIGA FASE SY OE NEE 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন আরোহী অবস্থায় অহী নাযিল হতো তখন 
(অহীর ভারে) উট তার ঘাড়ের সম্মুখভাগ চেপে রাখতো ৷” 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৪৮৬৮; হাকিম ২/৫০৫, তিনি সহীহ বলেছেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 41১৯; => এখানে ০!১৯!৷ হলো উটের 
ঘাড়ের সম্মুখভাগ । উট যখন আরাম করে তখন তাঁর ঘাড় মাটির সাথে মিশে দেয় । 


৬- পরিচ্ছেদ: অহী কিছুদিন বন্ধ থাকা প্রসঙ্গে 
le hl Le hl do IE :00 ULE SS SSN) Ml SE 8 3 SF 
ss B60 Lied AOC" 245 BS SEG DIB SE BIL hs lS 


ad 0S শা EE ll £175 3S sl Sl 3 Sr OPES 
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IEE) SS TIE 4 B5 BS LB LIS die LSS 
J6 Lo oO 450 23; iE I © HSS ISS; ©5৯5৬: ~ 0 
AGI EE fy 55 S59) 25:4 £45 9 জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে অহী বন্ধ থাকা সময়কাল সম্পর্কে আলোচনা করতে শুনেছি। 
তিনি তাঁর আলোচনার মাঝে বলেন, “একবার আমি হাঁটছিলাম, তখন আকাশ 
থেকে একটি আওয়াজ শুনতে পেলাম ৷ মাথা উপরে তুলেই আমি দেখলাম যে 
ফিরিশতা হেরা গুহায় আমার কাছে এসেছিল সে ফিরিশতা (জিবরীল) আসমান 
ও জমিনের মাঝে রক্ষিত একটি আসনে বসে আছে। আমি তার ভয়ে 
ভীতসন্তস্ত হয়ে বাড়ি ফিরে এসে বললাম, আমাকে বস্তরাবৃত করো, আমাকে 
বস্ত্রাবৃত করো। তারা আমাকে বস্তরাবৃত করল এরপর আল্লাহ নাযিল করলেন, 
“হে বস্ত্রাবৃত! উঠুন, অতঃপর সতর্ক করুন। আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা 
করুন। আপনার পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন। আর অপবিত্রতা বর্জন 
করুন” । [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ১-৫] আবু সালামা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বলেছেন, '‘রুজয’ অর্থ হল মূর্তিগুলো। এরপর থেকে ঘনঘন এবং 
ধারাবাহিকভাবে অহী আসতে লাগল”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩২৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১। 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, 

es FI 
“অতঃপর অহী আগমনের ধারা বাড়লো এবং ধারাবাহিকভাবে নাযিল হতে লাগল” । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 3:3; অর্থ হলো আটকিয়ে রাখা, বেঁধে 
রাখা, বন্ধ থাকা, পরপর অহী নাযিল না হওয়া। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেছেন, চল্লিশ দিন অহী নাযিল বন্ধ ছিলো। কিন্তু সুহাইলী তার "৯১ 2," 
এ ২/৪৩৩ বলেছেন, প্রথম অহী নাযিলের পরে আড়াই বছর অহী নাযিল বন্ধ ছিলো। এ 
সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ইবন হাজার আসকালানী রহ. এর ‘ফাতহুল বারী’ ১/২৭। 
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elle ESSN { 
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সালামাকে জিজ্ঞেস করলাম, কুরআনের কোন আয়াতটি সর্বপ্রথম অবতীর্ণ 
হয়েছে? তিনি বললেন, 344) ঃ আমি বললাম, নাকি !:5। তিনি বললেন, 
আমিও জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 
কুরআনের কোন আয়াতটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি বলেছেন, 55৫ 
আমি বললাম, !:5। ৷ জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমি তোমাদের তাই 
বর্ণনা করছি, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের যা বর্ণনা 
করেছেন । তিনি বলেছেন, “আমি একমাস হেরা গুহায় অবস্থান করি৷ অবস্থান 
শেষে আমি নিচে নেমে এলাম উপত্যকার মাঝখানে যখন পৌঁছলাম তখন 
আমাকে ডাকা হলো। আমি সামনে-পেছনে ও ডানে-বায়ে তাকালাম। কাউকে 
দেখলাম না। তারপর আমাকে ডাকা হলো, তখনো কাউকে দেখতে পেলাম 
না। পুনরায় আমাকে ডাকা হলো । আমি তাকালাম, দেখি সে ফিরিশতা (অর্থাৎ 
জিবরীল আলাইহিস সালাম) শূন্যে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট । আমার প্রবল 
কম্পন গুরু হলো অনন্তর খাদীজার কাছে আসলাম । বললাম তোমরা আমাকে 
বস্ত্রাচ্ছাদিত করো । তারা আমাকে চাদর দিয়ে ঢেকে দিল । আমার উপর পানি 
ঢালল ৷ তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, “হে বস্তরাবৃত! উঠুন, 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ৯১১৭ { 
অতঃপর সতর্ক করুন। আপনার রবের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করুন। আপনার 
পোশাক-পরিচ্ছদ পবিত্র করুন”। [সূরা আল-মুদ্দাসির, আয়াত: ১-৪] 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬১ বা 
২৫৭ । হাদীসের শব্দাবলী মুসলিমের 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 5); ৬০৯ ৩$ এর অর্থ হলো, আমি 
যখন আমার ইতিকাফ কাটালাম ৷ 


৭- পরিচ্ছেদ: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহী নাযিলের সময় মুখস্থ 
U8 LDN LO 23 J8 DUS 3 BE Vy SES 1 3 HE 
J - S65 BL Ce 6 55 BM Ge BO Ss sls a PS ds SK 
MAbs Et LES HE dl CE iE 
Jy IGG A IS0 - LE D553 ASSL NE HEB CS CEs Uf hae 


# 


6 Iw a1: (© 51385 ACE UE SLO = JF GU 3 IZ 
LG JG DA LD LO A158 LIC STS) HESS BLS SA 
Md SSS LE le YE Mla (O 5 Cle Sy cas 
Le E2155 brs SEDMBG KE bs LOS 5 5 xl hl Go 

ATES ns lt 
ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত, আল্লাহর বাণী; ‘তাড়াতাড়ি 
অহী আয়ত্ত করার জন্য আপনার জিহ্বা তা নিয়ে নাড়বেন না’ [সূরা আল- 
কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬] এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম অহী নাযিলের সময় তা আয়ত্ত করতে বেশ কষ্ট স্বীকার করতেন 
এবং প্রায়ই তিনি তাঁর উভয় ঠোঁট নাড়তেন। ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুমা বলেন, আমি তোমাকে দেখানোর জন্য ঠোঁট দু'টি নাড়ছি 


যেভাবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাড়তেন। সাঈদ রহ. (তার 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ১৮ 


ছাত্রদেরকে) বললেন, আমি ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমাকে যেভাবে 
তার ঠোঁট দু'টি নাড়তে দেখেছি, সেভাবেই আমার ঠোঁট দু’টি নাড়াচ্ছি। এই 
বলে তিনি তাঁর ঠোঁট দুটি নাড়ালেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নাযিল 
নাড়বেন না। এর সংরক্ষণ ও পাঠ করানোর দায়িত্ব আমারই”। [সূরা আল- 
কিয়ামাহ, আয়াত: ১৬-১৭] ইবন ‘আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন অর্থাৎ 
মনোযোগ সহকারে শুনুন এবং চুপ থাকুন । এরপর এর বিশদ ব্যাখ্যার দায়িত্ব 
আমারই” [সূরা আল-কিয়ামাহ, আয়াত: ১৯] অর্থাৎ আপনি তা পাঠ করবেন 
এটাও আমার দায়িত্ব । তারপর যখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম আসতেন, তখন তিনি 
মনোযোগ সহকারে কেবল শুনতেন জিবরীল আলাইহিস সালাম চলে গেলে 
তিনি যেমন পড়েছিলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঠিক 
তেমনি পড়তেন”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪৮ হাদীসের 
শব্দাবলী বুখারীর ৷ 


৮- পরিচ্ছেদ: জিন্নদের বক্তব্য যা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি 
অহীরূপে নাযিল হয় 
bs 35 sie th To G2 Sih IE ALE G2 ANE yp HAE Se 
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Fd 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েকজন সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে উকায বাজারের উদ্দেশ্যে 
রওয়ানা করেন। আর দুষ্ট জিন্নদের উধ্বলোকের সংবাদ সংগ্রহের পথে 
প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয় এবং তাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড নিক্ষিপ্ত হয়। কাজেই 
তোমাদের কী হয়েছে? তারা বলল, আমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের 
মধ্যে প্রতিবন্ধকতা দেখা দিয়েছে এবং আমাদের দিকে অগ্নিপিণ্ড ছুড়ে মারা 
হয়েছে। তখন তারা বলল, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ একটা কিছু ঘটছে বলেই 
তোমাদের এবং আকাশের সংবাদ সংগ্রহের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে। 
কাজেই, পৃথিবীর পূর্ব এবং পশ্চিম অঞ্চল পর্যন্ত বিচরণ করে দেখ, কী কারণে 
তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহরে মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে? তাই 
তাদের যে দলটি তিহামার দিকে গিয়েছিল, তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলো। তিনি তখন উকায বাজারের পথে ‘নাখলা’ 
নামক স্থানে সাহাবীগণকে নিয়ে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। তারা 
যখন কুরআন শুনতে পেল, তখন সেদিকে মনোনিবেশ করল । তারপর তারা 
বলে উঠল, আল্লাহর শপথ! এটিই তোমাদের ও আকাশের সংবাদ সংগ্রহের 
মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে। এমন সময় যখন তারা সম্প্রদায়ের নিকট 
ফিরে আসল এবং বলল যে, 
AUOMES BB 54 GU MEM DY EE O CEL G5 Ec 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ 


৯১১ ২০ 


“আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শুনেছি, যা সত্যের দিকে হিদায়াত করে; 
অতঃপর আমরা তাতে ঈমান এনেছি। আর আমরা কখনো আমাদের রবের 
সাথে কাউকে শরীক করব না”। [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১-২] এ প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তা‘আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি সূরা নাযিল 
করেন, 

NS 555 ESS dsl BY 
“বলুন, আমার প্রতি অহী করা হয়েছে যে, নিশ্চয় জিন্নদের একটি দল 
মনোযোগ সহকারে শুনেছে” [সূরা আল-জিন্ন: ১] মূলত তাঁর নিকট জিন্নদের 
বক্তব্যই অহীরূপে নাযিল করা হয়েছে” । 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪8৯ । 
হাদীসের শব্দাবলী বুখারীর ৷ 


৯- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর নাযিলকৃত 
সব অহীই তিনি পূর্ণরূপে পৌঁছে দিয়েছেন 

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

HG dey SA CS fs Sb BGS oe DIAG ES dx By 
[1 5S (OAS BE SA NY Hf BL Ss Dass 

“হে রাসূল, আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, 

তা পৌঁছে দিন। আর যদি আপনি না করেন তবে আপনি তাঁর রিসালাত 

পৌঁছালেন না। আর আল্লাহ আপনাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয় 

আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না”। [সুরা আল-মায়েদা, আয়াত: 

৬৭] 

ইমাম যুহরী রহ. বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে রিসালা তথা অহী, আর 

রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে তাবলিগ তথা পৌঁছে 
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দেওয়া আর আমাদের পক্ষ থেকে তাসলিম তথা আত্মসমর্পণ করা ও মেনে 
নেওয়া ৷ 
S633 Se EE lg le Bl Lo lS DHSS Sd dig 56 
J dO SS os MALIA Hs IAIN Ego y di IS MY LG 
[Av SUL AS iS 
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাকে যে বলবে, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অহীর) কিছু জিনিস গোপন 
করেছেন তাকে তুমি সত্যবাদী মনে করো না । মহান আল্লাহ বলেছেন, “হে 
রাসূল! আপনার রবের পক্ষ থেকে আপনার কাছে যা অবতীর্ণ হয়েছে, তা 
পৌঁছালেন না”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৬৭] 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫৩১। 


১০- পরিচ্ছেদ: অহী নাযিলের সময় আসমানবাসীর অবস্থার বিবরণ 
SCAG IND S55 Bd ls ale hl Lo Sls ES SG df Se 
TE I65 36 JE - yc BLADE AY VUES Gr bis 6 
ETE SH VE LSS IE BUG og LEE BBG MS AILS ko 
- E38 5215 SS EL BAG EN Bf AGS 480 tl I 
SHUG FS SHUI LS GAs gl HS EHS 03 SUL LS; 
IE EH EE SL UD SA 2c JE EF Sf TS NS 
BES ES SELL ISG - BNI SAL Bs de J GA dy sks 3 
St OAD BLED HS BG SKI GUNS EIS - BN) 
ES El 52 Exh GIS iS IS 5S 15S Bm 05S 158 1 
585 SHEA gl SE dG SG HE 2s EIS BULL USS dM 6 LB 


ন 


Ea IEE EES AE ge E355 6G S55 Tl 
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El oll 05 fo 065 23 hl S85 Sp d6 SG Hf GIS KG 
ELE ASI EAU LLL IN Li KE ELL USE Ed SMSC 
15 I LS Hh of SE dE KG LE apt SF Die 55 UY SCL 
GB IS ASR Lid 03) Hl rE UE SG BEL IE aft 

555 
থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, যখন আল্লাহ তা'আলা আকাশের 
কোনো বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেন, তখন ফিরিশতারা তার কথা শোনার জন্য অতি 
বিনয়ের সাথে নিজ নিজ পালক ঝাড়তে থাকে মসৃণ পাথরের উপর জিঞ্জীরের 
শব্দের মতো। আলি ইবনুল মাদীনী বলেন, ১1১০ এর মধ্যে ফা বর্ণ সাকিন 
যুক্ত এবং অন্যরা বলেন, ফাতাহ যুক্ত । এভাবে আল্লাহ তা'আলা তার বাণী 
ফিরিশতাদের পৌঁছান। যখন ফিরিশতাদের অন্তর থেকে ভয় দূরীভূত হয় তখন 
তারা পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে, তোমাদের প্রভু কী বলেছেন? তখন তারা 
বলেন, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন এবং তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান” । চুরি করে 
কান লাগিয়ে (শয়তানরা) তা শুনে নেয়। শোনার জন্য শয়তানগুলো একের 
ওপর এক এভাবে থাকে সুফিয়ান ডান হাতের আঙ্গুলের উপর অন্য আঙ্গুল 
রেখে হাতের ইশারায় ব্যপারটা প্রকাশ করলেন তারপর কখনো আগুনের 
ফুলকি শ্রবণকারীকে তার সাথীর কাছে এ কথাটি পৌঁছানোর আগেই আঘাত 
করে এবং তাকে জ্বালিয়ে দেয়। আবার কখনও সে ফুলকি প্রথম শ্রবণকারী 
শয়তান পর্যন্ত পোঁছার পূর্বেই সে তার নিচের সাথীকে খবরটি জানিয়ে দেয়। 
এমনি করে এ কথা পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কখনও সুফিয়ান বলেছেন, 
এমনি করে পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছে যায়। তারপর তা জাদুকরের মুখে ঢেলে 
দেওয়া হয় এবং সে তার সাথে শত মিথ্যা মিলিয়ে প্রচার করে। তাই তার 
কথা সত্য হয়ে যায় । তখন লোকেরা বলতে থাকে যে, দেখ এ জাদুকর 
আমাদের কাছে অমুক অমুক দিন অমুক অমুক কথা বলেছিল, আমরা তা 
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সঠিক পেয়েছি বস্তুত আসমান থেকে শোনা কথার কারণেই তা সত্যে পরিণত 
হয়েছে”। 
আলী ইবন আব্দুল্লাহ থেকে, তিনি সুফিয়ান থেকে, তিনি ‘আমর থেকে, তিনি 
ইকরিমা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, 
“যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন”, এ বর্ণনায় জ্যোতির্বিদ 
১৯৪ কথাটি অতিরিক্ত । আর আলী ইবন আব্দুল্লাহ সুফিয়ান থেকে, তিনি 
‘আমর থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে এবং তিনি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
থেকে বর্ণনা করেন, এতে “যখন আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যপারে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেন। এ বর্ণনায় (>| 6 জাদুকরের মুখের উপর উল্লেখ 
করেছেন। আলী ইবন আব্দুল্লাহ বলেন, আমি সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করলাম, 
আপনি কি ‘আমর থেকে শুনেছেন? তিনি বলেছেন, আমি ইকরিমা থেকে 
শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে শুনেছি। 
আমি (আলী ইবন আব্দুল্লাহ) সুফিয়ান রহ. কে বললাম, কেউ কেউ আপনার 
থেকে, আপনি ‘আমর থেকে, তিনি ইকরিমা থেকে, তিনি আবু হুরায়রা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে মারফু* সূত্রে বর্ণনা করেন এবং এতে ॥£ 5%) শব্দ রয়েছে। সুফিয়ান রহ. 
বলেন, ‘আমর রহ. এভাবেই পড়েছেন। তিনি এভাবেই শুনেছেন কী না আমি 
জানি না। সুফিয়ান রহ. বলেন, এটি আমাদের কিরাআত । 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭০১। 
BE SI MASS ips; ale hl PS HITS SEE hl AE 
EE DS SG NE Skis LB EE LAL IS LAS LY CY 
BG bis S545 05 gl 6 EB Bs TE UL FE dfs HS 
EE SECS SE AB GS 6 
আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন আল্লাহ তা'আলা 
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অহী প্রেরণের জন্য কথা বলেন, তখন এক আসমানের অধিবাসী আসমান 
থেকে এরূপ শব্দ শোনে যে, যেমন পরিষ্কার পাথরের উপর লোহার শিকল 
টানলে শব্দ হয়। যা শুনে তারা সবাই বেহুশ হয়ে পড়ে এবং জিবরীল 
আলাইহিস সালাম তাদের কাছে না আসা পর্যন্ত তারা এ অবস্থায় থাকে। 
এরপর জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাদের কাছে আসে, তখন তারা 
জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়ে বলে, হে জিবরীল! আপনার রব কী বলেছেন? তিনি বলেন, 
তিনি সত্য বলেছেন। একথা শুনে সকল ফিরিশতা বলতে থাকে, সত্য 
বলেছেন, সত্য বলেছেন” । 

সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭৩৮; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৮০; ইবন হিব্বান, হাদীস 


নং ৩৭। 


১- পরিচ্ছেদ: a SL oii 

[A0 : sl] ye Hs Bll GAA I AG EE alll 5 
Jt; i 5 46 hl Lo Al J. TR (SH J42 5 Spe) 
Ss Jy 2381":6 Se lf - BSI 510 CMG ts 5 
pa fl BS eles Lie Ls oO Als Tae: Ll (Opin 
ID) EKG ETE tA 7 5 SE eS AEM fe ES 
J {OM Jac S Sie) Lao: LINO sell 2 Sia 
[10 : LN © 78 


বারা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
{OM be S Sie 2lYy [a0 : LN (OA 2 i SS NY 


[a0 : LN] 
“মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করে তারা 
পরস্প সমান নয়”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৫] 
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আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
যায়েদকে আমার কাছে ডেকে আনো এবং তাকে বলো, সে যেন কাষ্টখণ্ড, 
দোয়াত এবং কাঁধের হাড়, বর্ণনাকারী বলেন, অথবা তিনি বলেছেন, কাঁধের 
হাড় এবং দোয়াত নিয়ে আসে এরপর তিনি বললেন, লিখো, 

[a0 : LN {Oi Ss Jy 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে বসা ছিলেন। তিনি বললেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি তো অন্ধ, আমার ব্যাপারে আপনার কী নির্দেশ? এ কথার 
প্রেক্ষিতে পূর্বোক্ত আয়াতের পরিবর্তে নাযিল হলো, 

[40 : LE © 78 YHAE Geil 52 S52 S43 Ny 
“বসে থাকা মুমিনগণ, যারা ওযরগ্রস্ত নয় তারা এক সমান নয়”। [সূরা আন- 
নিসা, আয়াত: ৯৫] 
মু্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৯০ ৷ 
“ch. ESIL S55 db Se Hl Lod et le 2 all SE 
EEG S283 cas ALAM LOGE Se Bal CA I SS 
te LN © 70 I REY SILLS Sd MG tt Se 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, “উটের কাঁধের হাড় বা কাষ্যফলক নিয়ে 
এসো। এরপর তিনি লিখতে বললেন, 
[40 : LN {Oe2F 52 Sit SF Ny 
“মুমিনদের মধ্যে যারা ঘরে বসে থাকে তারা পরস্পর সমান নয়”। [সুরা আন- 
নিসা, আয়াত: ৯৫] 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিঠের পিছনে ছিলেন তিনি বললেন, আমার জন্য কি 
কোনো অবকাশ আছে? তখন নাযিল হলো, 
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[40 : LO 54 45 2) 
“যারা অক্ষম তারা ছাড়া”। [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৯৫] 
সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ১৬৭০; নাসায়ী, হাদীস নং ৩০৪২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪১। 


২- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর আগ 
পর্যন্ত অহী নাযিল বন্ধ ছিলো না 

23) S34 Bl Lo BE 6 IS Sh AE Hl G35 DL of 

ds ls ale 2 Lo 4 do CF BS CEM SE LU HST EEE ESTE 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “আল্লাহ্‌ 
তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি তাঁর মৃত্যুর আগ 
পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে অহী নাযিল করেন তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অন্যান্য সময়ের 
চেয়ে বেশি অহী নাযিল হতো । এরপর তিনি মারা যান”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৯৮২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০১৬ । 
হাফিয ইবন হাজার আসকালনী রহ. ‘ফাতহুল বারী’ (৮/৯) এ বলেছেন: “হাদীসে উল্লিখিত, 
৫-358 ৬ 5$15% £5 এর অর্থ হলো, তাঁর মৃত্যুর পূর্বে অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি অহী 
নাযিল হতো এর হিকমত ছিলো মক্কা বিজয়ের পরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা প্রতিনিধিদল 
আসতে থাকেন তারা শরী‘আতের নানা বিষয় জানতে চেয়ে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে অনেক প্রশ্ন করেন। ফলে অধিক হারে অহী নাযিল হয়। এটি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রথম জীবনের চেয়ে শেষ জীবনে বেশি ঘটেছে। কেননা 
নি। হিজরতের পরে মাদানী জীবনে আহকাম সম্পৃক্ত অনেক বড় সূরা নাযিল হয়। তবে তাঁর 
শেষ জীবনে উপরোক্ত কারণে বেশি অহী নাযিল হয়”। 


১৩- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পরে অহী 
নাযিল বন্ধ হয়ে যায় 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম মারা গেলে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উমর 
যাই, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবো যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তার সাক্ষাতে যেতেন ৷ যখন আমরা তার কাছে গেলাম, তখন তিনি 
কাঁদতে লাগলেন। তারা দুজন বললেন, তুমি কঁদছ কেন? আল্লাহর কাছে যা 
কিছু রয়েছে তা তাঁর রাসুলের জন্য বেশি উত্তম। উম্মে আইমান রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহা বললেন, এজন্য আমি কাঁদছি না যে, আমি জানি না আল্লাহর কাছে যা 
কিছু আছে তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য উত্তম; বরং এ 
জন্য আমি কাঁদছি যে, আসমান থেকে অহী আসা বন্ধ হয়ে গেলো। উম্মে 
আইমানের এ কথা তাদের মধ্যেও কান্নার আবেগ সৃষ্টি করল ৷ সুতরাং তারাও 
তার সাথে কাঁদতে লাগলেন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫৪। 
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কিতাবুল ঈমান 
ঈমানের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত পরিচ্ছেদসমূহ 


১- পরিচ্ছেদ: ঈমান, ইসলাম ও ইহসান সম্পর্কে জিবরীল আলাইহিস 
সালামের প্রশ্ন 
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(422 El 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনসমক্ষে বসা ছিলেন। এমন সময় তাঁর কাছে 
এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসা করলেন ‘ঈমান কী?’ তিনি বললেন, ‘ঈমান হলো, 
আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, (কিয়ামতের 
দিন) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলগণের প্রতি । আপনি আরো 
বিশ্বাস রাখবেন পুনরুথানের প্রতি” তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘ইসলাম কী?’ 
তিনি বললেন, ‘ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন এবং তাঁর 
করবেন এবং রমযানের সাওম পালন করবেন’ এঁ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 
‘ইহসান কী?’ তিনি বললেন, ‘আপনি এমন ভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন 
যেন আপনি তাঁকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাঁকে দেখতে না পান তবে 
(বিশ্বাস রাখবেন যে,) তিনি আপনাকে দেখছেন’ এ ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, 
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‘কিয়ামত কবে হবে?’ তিনি বললেন, ‘এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে, 
তিনি জিজ্ঞাসাকারী অপেক্ষা বেশি জানেন না। তবে আমি আপনাকে 
কিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি, বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে 
এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণে প্রতিযোগিতা 
করবে। (কিয়ামতের বিষয়) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ছাড়া 
কেউ জানে না।' এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই 
আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন, 

[rt ol (ie ~s ESCO N) 
“কিয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহই নিকট ৷” [সূরা লুকমান, আয়াত: ৩৪]। 
এরপর এঁ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, ‘তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।' 
তারা কিছুই দেখতে পেল না। তখন তিনি বললেন, ‘ইনি জিবরীল আলাইহিস 
সালাম। লোকদের দীন শেখাতে এসেছিলেন” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯। 
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LL ES bis SSE El 
উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার 
আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমীপে অবস্থান 
করছিলাম । এমন সময় একজন লোক আমাদের কাছে এসে হাযির হলেন। 
তার পরিধানের কাপড় ছিল সাদা ধবধবে, মাথার কেশ ছিল কালো কুচকুচে। 
তার মধ্যে সফরের কোনো চিহ্ন ছিল না। আমরা কেউ তাকে চিনি না। তিনি 
নিজের দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে 
বসে পড়লেন আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই 
উরুর উপর রাখলেন তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম 
সম্পর্কে অবহিত করুন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
সত্য ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
রাসূল, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের সাওম পালন 
করবে এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ পালন করবে। আগন্তুক 
বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তার কথা শুনে আমরা বিন্মিত হলাম যে, 
তিনিই প্রশ্ন করেছেন আর তিনিই-তা সত্যায়িত করছেন। আগন্তক বললেন, 
আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান 
আনবে, আর তাকদিরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। আগন্তক 
বললেন,আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, আমাকে ইহসান সম্পর্কে 
অবহিত করুন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহসান 
হলো, এমনভাবে ইবাদত-বন্দেগী করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি 
তাকে নাও দেখ, তাহলে এ বিশ্বাস রাখবে যে, তিনি তোমাকে দেখছেন। 
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আগন্তক বললেন, আমাকে কিয়ামত সম্পর্কে অবহিত করুন । রাসুলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এ বিষয়ে প্রশ্নকারীর চাইতে যাকে 
জিজ্ঞেস করা হয়েছে তিনি অধিক অবহিত নন। আগন্তক বললেন, আমাকে 
এর আলামত সম্পর্কে অবহিত করুন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তা হলো এই যে, দাসী তার প্রভুর জননী হবে এবং 
নগ্নপদ, বিবস্দেহ দরিদ্র মেষপালকদের বিরাট বিরাট অসট্টালিকার 
প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। উমার ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, পরে আগন্তুক প্রস্থান করলেন । আমি বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম । 
তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে উমার! 
তুমি জানো, এই প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সম্যক 
জ্ঞাত আছেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি তো 
জিবরীল। তোমাদের তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮, কয়েকটি সনদে যাতে ইয়াহইয়া ইবন ই'য়ামার রহ. 
থেকে বর্ণিত, 

- EE EAL SEN IE SLES ULAEL, Gs 5h 3 IE 2 Th 
sapiens alee ra AG “ee 
SS Cl 58 5 4 50 se YE pe wie EEE ads 58 233 
SY 05 BLING SSN HS SAL fs gl eT all SE STA Ss 
BSS Bf fh 57 S34 LE ss AE SG ES Tf te Lf Sts lS os 
dl pty Abd oh rt Bf glam IE BS CA Sek BE Lgl LEG LED GS ot Bis 
“সর্বপ্রথম ‘কাদর’ (তাকদীরের ভালো-মন্দ) সম্পর্কে বসরা শহরে “মা‘বাদ আল জুহানী কথা 
তোলেন । আমি (ইয়াহইয়া ইবন ই'য়ামার) এবং হুমাইদ ইবন আব্দুর রহমান আল হিমইয়ারী 
হজ অথবা উমরা আদায়ের জন্য মক্কায় আসলাম । আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলাম 
যে, যদি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো সাহাবীর সাক্ষাৎ পাই তাহলে 
তার কাছে এসব লোক তাকদীর সম্পর্কে যা বলে বেড়াচ্ছে, সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করতাম । 
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প্রবেশরত অবস্থায় দেখা পাই । আমরা তার কাছে গিয়ে একজন তার ডানপাশে এবং আর 
একজন বামপাশ দিয়ে তাকে ঘিরে ধরলাম। আমার মনে হলো, আমার সাথী চান যে, আমিই 
কথা বলি । আমি বললাম, হে আবু আব্দুর রহমান! (আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর 
কুনিয়াত ছিল আবু আব্দুর রহমান) আমার দেশে এমন কতিপয় লোকের আবির্ভাব হয়েছে 
যারা কুরআন পাঠ করে এবং ইলমে দীন সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি তাদের অবস্থা সম্পর্কে 
আরো কিছু উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, তারা মনে করে তাকদীর বলতে কিছু নেই। 
সবকিছু তাৎক্ষনিকভাবে ঘটে । আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তাদের সাথে 
তোমাদের দেখা হলে বলে দিও যে, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমার 
সঙ্গে তাদেরও কোনো সম্পর্ক নেই । আল্লাহর কসম! যার উপর আবদুল্লাহ ইবন উমর শপথ 
করছে তা হলো, যদি এদের কেউ উন্থদ পাহাড় পরিমাণ সোনার মালিক হয় এবং তা আল্লাহর 
রাস্তায় খরচ করে, তাকদীরের প্রতি ঈমান না আনা পর্যন্ত আল্লাহ তা কবুল করবেন না। 
শুনিয়েছেন। অতঃপর তিনি পুরো হাদীস বর্ণনা করেন। 
হাদীসে উল্লিখিত বাক্য ॥>5; ৬44%) এর অর্থ হলো, আমি ও আমার সাথী তার দুপাশে 
(একজন ডান পাশে আরেকজন বাম পাশে) ঘিরে ধরলাম 
হাদীসে উল্লিখিত আরেকটি বাক্য (| 5575 এর অর্থ, তারা ইলমে দীন অনুসরণ করে 
এবং তা খুঁজে বেড়ায়, 5 হচ্ছে কোনো কিছুর অনুসরণ করা। 
হাদীসে উল্লিখিত আরেকটি বাক্য £528 & এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো সবকিছু তাৎক্ষনিক 
ভাবে ঘটে ৷ এতে তাকদীর বা কারো ইচ্ছার হাত নেই ৷ যেমন বলা হয়, 52১১ যেখানে 
আগের কিছু বিবেচনা করা হয় না, : 5: &াঁ কোনো কিছুর আগ্রভাগ ৷ 
ইমাম বাগভী রহ. বলেন, “এ হাদীসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহ্যিক 
আমলকে ইসলাম এবং অন্তরের বিশ্বাসকে ঈমান বলেছেন মূলত এ কথা দ্বারা এটা বুঝার 
সুযোগ নেই যে, আমলসমূহ ঈমানের অংশ নয়। অথবা এটাও বলা যাবে না যে, অন্তরের 
সত্যায়নকে ইসলাম বলে না । বরং এটা একটি মৌলিক বাক্যের ব্যাখ্যা যে বাক্যটি সবকিছুকেই 
শামিল করে, আর তা হচ্ছে দীন। আর এ জন্যই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


ls Hl LED EI bs DL 
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“তিনি জিবরীল আলাইহিস সালাম। তোমাদেরকে তিনি দীন শিক্ষা দিতে এসেছিলেন” । বস্তুত: 
ঈমান ও ইসলাম উভয় শব্দ দ্বারাই অন্তরের সত্যায়ন ও আমল বুঝায়। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলার 
বাণী, 
[idles MALY BH Ss 3 SY 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট দীন হচ্ছে ইসলাম”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯] 
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, 
[v 550] {522 2) 2] ৬০55} “এবং তোমাদের জন্য দীন হিসেবে পছন্দ করলাম 
ইসলামকে”। [সূরা আল-মায়েদা, আয়াত: ৩] 
আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন, 

[Ae dls IM {ORs So IG 5 Le FE BES LY GE ES 5) 
“আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন চায়, তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা 
হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”। [সূরা আলে ইমরান, আয়াত; ৮৫] 
এসব আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন যে, তিনি যে দীনের ওপর রাজি-খুশি ও বান্দাহর 
থেকে গ্রহণ করবেন তা হলো ইসলাম। আর অন্তরের সত্যায়নের সাথে আমল না থাকলে 
আল্লাহর কাছে তা গ্রহণযোগ্য ও সন্তুষ্টির পর্যায়ে যাবে না”। শরহে সুন্নাহ, ১/১০-১১। 
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বললাম, আমাদের মধ্যে কিছু লোক আছেন যারা মনে করেন ভালো-মন্দ সবই 
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তাদের হাতে (তাকদীর- বলতে কিছু নেই সবকিছু তাৎক্ষনিকভাবে ঘটে)। 
তারা মনে চাইলে আমল করে আর ইচ্ছা করলে আমল ছেড়ে দেয়। ইবন 
উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তুমি তাদেরকে বলে দাও যে, আমি তাদের 
দলভুক্ত নই এবং তারাও আমার দলের অন্তর্ভুক্ত নয়। অতঃপর তিনি বলেন, 
একবার জিবরীল আলাইহিস সালাম রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললেন, হে মুহাম্মাদ! ইসলাম কী? তিনি উত্তরে 
বললেন, ইসলাম হলো, তুমি এ কথার সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত 
(সত্য) কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
রমযানের সাওম পালন করবে এবং বাইতুল্লাহ পৌঁছার সামর্থ্য থাকলে হজ 
পালন করবে। জিবরীল বললেন, আমি যখন এ কাজগুলো করবো তখন কি 
আমি মুসলিম? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ জিবরীল 
আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন। তারপর বললেন, ইহসান 
কী? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহসান হলো, 
এমনভাবে আল্লাহকে ভয় করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ। যদি তুমি তাকে 
নাও দেখো, তাহলে তিনি তোমাকে দেখছেন। জিবরীল বললেন, আমি যখন 
এ কাজগুলো করবো তখন কি আমি মুহসিন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, আপনি ঠিকই 
বলেছেন। তাহলে ঈমান কী? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
কিতাবসমূহের প্রতি, তার রাসূলগণের প্রতি এবং মৃত্যুর পরে পুনজীবিত 
হওয়া, জান্নাত, জাহান্নাম আর তাকদীরের ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনা। 
জিবরীল বললেন, আমি যখন এ কাজগুলো করবো তখন কি আমি মুমিন? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ জিবরীল আলাইহিস সালাম 
বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন” । 
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সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫৬। 
মুসনাদে আহমদের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
SESE le fis 58 05 aie 5 le Bl LS A FE HF 
£23 ne BSG le hi Lo al ইনব উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে উপরের হাদীসের ন্যায় 
অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি বলেন, “জিবরীল আলাইহিস সালাম 
‘আনহুর আকৃতিতে আসতেন” । 
সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৫৮৫৬, ৫৮৫৭ ৷ 
bis CATE Tl 5 le th Po dh dy 2 SS UE HE ys DAE 
EN 5 FS Bs bs. f ios ade hl Lo ld Ls EN SE FS 
EAN Le de 5 Hes ss dy 5 GG 5 se By 
55 4 Bs YS hl Ns LY Sf E88; ob D5 CS I BL: 
545 YS EG BG EAL IG DS LLG KY 6° ei 
254 hl C8 si 0p ELE SEG sss MLA UAE EE 
S285 S34 IG ELS od G85 52 ES SESS Nl 
DS SG GN 45 045 3 5H Sas oll SUT OG TEL 
JESUS SIS AIS GE ELT IES DS EGG Ky "IE ET IG 
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Bl L5G dG GbE EL IES Ss DS pl L955 HE TEC 

ALIANT TH E GLE sl Ll 35 
আব্ুুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মজলিসে বসা ছিলেন। এমন সময় 
জিবরীল আলাইহিস সালাম আসলেন তিনি নিজের দুই হাঁটু নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর সাথে লাগিয়ে তাঁর সামনে বসে পড়লেন 
আর তার দুই হাত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুই হাঁটুর উপর 
রাখলেন। তারপর তিনি বললেন, হে মুহাম্মাদ! আমাকে ইসলাম সম্পর্কে 
অবহিত করুন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম 
হলো, তুমি নিজেকে আল্লাহর সামনে সমর্পণ করবে আর এ কথার সক্ষ্য 
প্রদান করবে যে, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তাঁর 
কোনো শরীক নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। জিবরীল বললেন, আমি যখন এরূপ করবো তখন 
আমি মুসলিম হবো?। রাসূল বললেন, আপনি যখন এরূপ করবেন তখন 
আপনি আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হবেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাকে ঈমান সম্পর্কে অবহিত করুন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঈমান হলো আল্লাহর প্রতি, 
রাসূলগণের প্রতি, মৃত্যু হওয়ার প্রতি, মৃত্যুপরবর্তী জীবনের প্রতি, জান্নাত ও 
ঈমান রাখবে জিবরীল বললেন, আমি যখন এরূপ করবো তখন আমি কি 
ঈমান আনয়নকারী (মুমিন) হলাম? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হ্যাঁ, আপনি যখন এরূপ করবেন তখন আপনি মুমিন হবেন। তারপর 
বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে ইহসান সম্পর্কে অবহিত করুন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইহসান হলো, আল্লাহর জন্য 
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এমনভাবে আমল করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, যদি তুমি তাকে নাও 
দেখ, তাহলে তিনি তো তোমাকে দেখছেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম 
বললেন, আমাকে কিয়ামত কখন হবে তা বিবৃত করুন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি। এ তো এমন 
পাঁচটি বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ (সত্যিকারের জ্ঞান) জানেন 
না। 
bE SSH LEON SIE LLG EA IG BON le Ae Hd 3 
Ht IAN Oi EM USES A BL LE GEE EL 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। আর তিনি বৃষ্টি বর্ষণ করেন 
এবং জরায়ূতে যা আছে, তা তিনি জানেন । আর কেউ জানে না আগামীকাল 
সে কী অর্জন করবে এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে। নিশ্চয় 
আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত” । [সূরা : লুকমান, আয়াত: ৩৪] 
তবে আপনি চাইলে আমি এর চেয়ে ছোট বিষয় কিয়ামতের আলামত সম্পর্কে 
আপনাকে বলতে পারি। তখন জিবরীল আলাইহিস সালাম বললেন, নিশ্চয়ই 
হে আল্লাহর রাসূল, আপনি আমাকে এর আলামত সস্পর্কে অবহিত করুন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যখন তুমি দেখবে যে, দাসী 
তার প্রভু- বা পালনকর্তাকে জন্ম দিচ্ছে, আর মেষপালকদের বিরাট বিরাট 
অডট্টালিকার প্রতিযোগিতায় গর্বিত দেখতে পাবে। আর তুমি দেখবে নগ্নপদ, 
ক্ষুধার্ত, অভাবী লোকেরা মানুষের নেতা হবে। এগুলো কিয়ামতের নিদর্শন ও 
আলামত ৷ জিবরীল আলাইহিস সালাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
মেষপালক, নগ্নপদ, ক্ষুধার্ত (নিঃস্ব), অভাবী লোক কারা? তিনি বললেন, এরা 
আরব”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৯২৪, ১৭১৬৭; মুসনাদ বাযযার -কাশফুল আসতার-, 
হাদীস নং ২৪। 
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২- পরিচ্ছেদ: ইসলামের রুকনসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা 


EBS HED IS MIS ISA SA AMA 5 ls 56 
UDF TSR SY SS Fe BA LAST; 555 & ES oh ls 
Ais J alls 23d) BS SiGe ut: 5 xe dh Ls BR i 
i fs) 5 se Bl fo ৮5 JE Es a J) Sd A 
Ale hl Lo hl US : a x J) di LE Ef :J 
4%; LE 6 E355 Sf NY 9 id EE Fe JB SEIN AS 
0 bl Eh: Abu RoR 5 E519 dG 

HELLS 
“নাজদবাসী এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
এলো । তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো । আমরা তার কথার মৃদু আওয়াজ 
শুনতে পাচ্ছিলাম; কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলাম না। 
এভাবে সে কাছে এসে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল । রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘দিন-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত । সে 
বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরো সালাত আছে?’ তিনি বললেন, না, তবে 
নফল আদায় করতে পারো। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
আর রমযান মাসের সিয়াম । সে বলল, ‘আমার ওপর এ ছাড়া আরো সাওম 
আছে? তিনি বললেন, না, তবে নফল সাওম পালন করতে পারো। বর্ণনাকারী 
বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে যাকাতের কথা 
বললেন । সে বলল, আমার ওপর এ ছাড়া আরো দেওয়ার আছে? তিনি 
বললেন, না, তবে নফল হিসেবে দিতে পারো। বর্ণনাকারী বলেন, সে ব্যক্তি 
এই বলে চলে গেলেন, আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে বেশিও করব না এবং 
কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
লোকটি সফলকাম হবে; যদি সত্য বলে থাকে”। 
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মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৯৪; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ১১। 
SEED £5 le hl LS Al 4 4 CY NRE ER 
Lo AG FR a: TNE dic Prann AW MM AYR 
SNA IE LSE Mer, Ne MS esl ESS LEA 
GY FIG ED ol HAL 1G 
JED SF ALH alg ME Hs 5১ ESTO) PIE 
Jk s@ I ASH bos pote EGBG LE 
SE A eA S SAL SLD LS Sf BAHT all BLL IG ss 
UIE LLM IE EL Ss GENS ES Sf Dl Tah B34 EAE 5 
JE 5% et SEE BLS bf al HTL BAI: 
NER a eis > ELT: IE. Sn: থু 5 6 3 JS Al 
A FL SS AMIS LS OS Cl gh be BS 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার 
আমরা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে মসজিদে বসা ছিলাম। 
তখন এক ব্যক্তি সওয়ার অবস্থায় ঢুকল ৷ মসজিদে (প্রাঙ্গণে) সে তার উটটি 
বসিয়ে বেঁধে রাখল । এরপর সাহাবীদের লক্ষ্য করে বলল, তোমাদের মধ্যে 
মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে?’ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবীগণের সামনেই হেলান দিয়ে বসা ছিলেন। আমরা 
বললাম, এই হেলান দিয়ে বসা ফর্সা রঙের ব্যক্তিই হলেন তিনি। তারপর 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি তোমার জওয়াব দিচ্ছি। 
লোকটি বলল, আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করব এবং সে প্রশ্ন করার ব্যাপারে 
কঠোর হবো, এতে আপনি রাগ করবেন না। তিনি বললেন, তোমার যেমন 
ইচ্ছা প্রশ্ন করো। সে বলল, আমি আপনাকে আপনার রব ও আপনার 
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মানুষের রাসূলরূপে পাঠিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। সে বলল, 
পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ 
সাক্ষী, হ্যঁ। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বলছি, আল্লাহই 
কি আপনাকে বছরের এ মাসে (রমযান) সাওম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন? 
তিনি বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যঁ। সে বলল, আমি আপনাকে আল্লাহর কসম 
সদকা (যাকাত) আদায় করে আমাদের গরীবদের মধ্যে তা ভাগ করে দিতে? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সাক্ষী, হ্যাঁ। এরপর 
লোকটি বলল, আমি ঈমান আনলাম আপনি যা (যে শরী‘আত) এনেছেন তার 
ওপর । আর আমি আমার জাতির রেখে আসা লোকজনের পক্ষ থেকে 
প্রতিনিধি। আমার নাম দ্বিমাম ইবন সালাবা, বনী সা'দ ইবন বকর গোত্রের 
একজন”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২। 
মুসলিমের (হাদীস নং ১২) বৰ্ণনায় এসেছে, ol | 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোনো বিষয়ে (অতিরিক্ত) প্রশ্ন করার ব্যাপারে আমাদের নিষেধ করা 
হয়েছিল । তাই আমরা চাইতাম যে, গ্রাম থেকে কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তি এসে তাঁকে প্রশ্ন করুক 
আর আমরা তা শুনি। তারপর একদিন গ্রাম থেকে এক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমাদের কাছে আপনার দূত এসে বলেছে, 
আপনি দাবি করেছেন যে, আল্লাহ আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তক বলল, আসমান কে সৃষ্টি করেছেন? 
তিনি বললেন, আল্লাহ । আগন্তুক বলল, জমিন কে সৃষ্টি করেছেন? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ্‌ । আগন্তক বলল, এসব পর্বতমালা কে স্থাপন করেছেন এবং এর 
মধ্যে যা কিছু আছে তা কে সৃষ্টি করেছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আল্লাহ্‌ । আগন্তক বলল, সেই সত্তার কসম! যিনি আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন 
এবং এসব পর্বতমালা স্থাপন করেছেন। আল্লাহই আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে 
যে, আমাদের ওপর দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। আগন্তক বলল, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন 
তাঁর কসম, আল্লাহ-ই কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে যে, আমাদের ওপর আমাদের 
মালের যাকাত দেওয়া ফরয রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ঠিকই 
কি আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। 
আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে যে, প্রতি বছর রমযান মাসের সাওম পালন করা 
আমাদের ওপর ফরয রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যই বলেছে। 
আগন্তক বলল, যিনি আপনাকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন, তার কসম, আল্লাহ-ই কি 
আপনাকে এর নির্দেশ দিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। 
আগন্তক বলল, আপনার দূত বলেছে যে, আমাদের মধ্যে যে বাইতুল্লায় যেতে সক্ষম তার 
ওপর হজ ফরয । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সত্যি বলেছে। বর্ণনাকারী 
বলেন যে, তারপর আগন্তুক চলে যেতে যেতে বলল, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন 
তার কসম, আমি এর অতিরিক্তও করব না এবং এর কমও করব না৷ এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, লোকটি সত্য বলে থাকলে অবশ্যই সে জান্নাতে 
যাবে”। 
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আব্বুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বনী 
সাদ ইবন বকর দিমাম ইবন সা'লাবা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ 
করেন । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং 
মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় তার উট বসিয়ে তাকে বেঁধে মসজিদে প্রবেশ 
করলেন । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের সাথে 
মজলিসে বসা ছিলেন। দিমাম রাদিয়াল্লাহু আনহু খুবই শক্তিশালী ও দুবেণী 
বিশিষ্ট ঘনকেশী ছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
সাহাবীগণের মাঝে এসে দাঁড়ালেন। উপস্থিত লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন: 
তোমাদের মধ্যে ইবন আব্দুল মুত্তালিব কে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি ইবন আব্দুল মুত্তালিব । লোকটি বললো: আপনি 
মুহাম্মাদ? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সে ব্যক্তি বললো: হে ইবন আব্দুল 
মুত্তালিব! আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবো এবং প্রশ্নের ব্যাপারে কঠোরতা 
অবলম্বন করব । আপনি কিছু মনে করবেন না। তখন তিনি বললেন, আমি 
কিছু মনে করবো না। তোমার যা মনে চায় প্রশ্ন করো। তখন সে বললো: 
আমি আপনাকে আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ ও আপনার 
পরবর্তীদের ইলাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে 
আমাদের কাছে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, নিশ্চয়ই । সে বললো, 
এখন আমি আপনাকে আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ ও আপনার 
পরবর্তীদের ইলাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি আল্লাহ তা'আলা কি আপনাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন একমাত্র তার ইবাদত করি, তাঁর সাথে 
কাউকে শরিক না করি, আমাদের পূর্বপুরুষরা যেসব মূর্তির পূজা করতো এবং 
তাঁর সাথে শরীক করতো সেগুলো যেনো ছেড়ে দেই? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী থাকুন, নিশ্চয়ই । সে 
বললো, এখন আমি আপনাকে আপনার ইলাহ, আপনার পূর্ববর্তীদের ইলাহ ও 
আপনার পরবর্তীদের ইলাহর নামে শপথ দিয়ে বলছি আল্লাহ তা'আলা কি 
আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
করি? রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আল্লাহ আপনি 
সাক্ষী থাকুন, নিশ্চয়ই। এভাবে তিনি ইসলামের অন্যান্য ফরয তথা যাকাত, 
সাওম, হজ ও ইসলামের সমস্ত বিধান সম্পর্কে পূর্বের ন্যায় শপথ করে করে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছেন। এগুলো 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা শেষ হলে তিনি বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল । আমি এসব ফরয যথাযথভাবে 
আদায় করবো । আর আপনি যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকবো। 
তবে আমি আমলের ক্ষেত্রে এগুলোর বেশিও করবো না আবার কমও করবো 
না। অতঃপর সে দেশে ফিরে যাওয়ার জন্য তার উটের দিকে গেলো । তিনি 
যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
দুবেণী বিশিষ্ট লোকটি যদি সত্য বলে থাকে তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। 
বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর লোকটি তার উটের কাছে গেলো, তার বাঁধন খুলে 
নিজ গোত্রের উদেশ্যে রওয়ানা হলেন। সেখানে পৌঁছে তাদের সাথে মিলিত 
হলেন তিনি সর্বপ্রথম যে বাক্যটি বললেন তা হলো; লাত ও '‘উয্যা কতোই 
না নিকৃষ্ট! গোত্রের লোকেরা বললো, চুপ করো হে দিমাম। এগুলো অভিশাপ 
লেগে যাবে কুষ্ঠরোগ ও গোদ রোগের ভয় করো । তুমি পাগল হয়ে যাওয়ার 
ভয় করো। দিমাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তোমাদের ধ্বংস হোক। 
আল্লাহর শপথ এদুটি কোনো উপকার বা ক্ষতি কিছুই করতে পারে না । আল্লাহ 
তা‘আলা একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন, তিনি তাঁর রাসূলের প্রতি কিতাব 
নাযিল করেছেন, তোমরা যে পথভ্রষ্টতায় ছিলে তা থেকে মুক্তি দিবে এবং 
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তোমাদেরকে উদ্ধার করবেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যাতীত কোনো 
(সত্য) ইলাহ নেই, তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনো শরীক নেই, আর 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দাহ ও রাসূল। তিনি 
তোমাদেরকে যা আদেশ ও নিষেধ করেছেন আমি তা নিয়ে তোমাদের কাছ 
থেকে এসেছি বর্ণনাকারী বলেন, আল্লাহর শপথ, সেদিন বিকেল হওয়ার 
পূর্বেই বনী সা'দ ইবন বকর গোত্রের উপস্থিত এমন কোনো নারী পুরুষ ছিল 
না যে মুসলিম হয়নি 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, দিমাম ইবন সা‘লাবা রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুর চেয়ে উত্তম কোনো প্রতিনিধি দলের প্রধানের কথা আমরা আর শুনি 
নি”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২৩৮০; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৭; হাকিম, ৩/৫৪, 
তিনি সহীহ বলেছেন। 
US Lo le 2 Le 5 Eh AS sal SE LL GS SS SE 
IEG SHS lf Gb SUE UH DOTY B55 lol S56 SiS Es Gf 
Hf CEE LS Bf IE LION GG IG 7 BIOS 6 ¢ a DE GAL BH 
SE oy EN GS EST NS LS; ds I DS SF IH 
EN EE Ys GPE NS ELS BLESS Enns BL als": 
Bs US HL LEN ae Eff BG Bid 0 hd NY 
Hed ol SE SG S56 45 nll 5 Sl BE S555 ms 
A 
হাকিম ইবন মু‘আওয়িয়াহ্‌ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তার পিতা বলেন, 
“আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলাম । এসে 
বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার কাছে আসার পূর্বে এই সংখ্যার 
(আমার দুই হাতের আঙ্গুলসমূহের সংখ্যার) চেয়েও অধিক সংখ্যক শপথ 
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করেছিলাম যে, আমি আপনার কাছে আসব না (আপনার ধর্মও গ্রহণ করব 
না)। আমাদেরকে এ সময় আফফান (একজন বর্ণনাকারী) তার হাত দুটি 
একত্রিত করেন। সে সত্তার কসম করে বলছি যিনি আপনাকে সত্যসহকারে 
প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ আপনাকে আমাদের কাছে কী দিয়ে প্রেরণ করেছেন? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ইসলাম দিয়ে ৷ মু‘আবিয়া 
বললেন, ইসলাম কী? তিনি বললেন, তা হচ্ছে এই যে, তুমি বলবে, আমি 
আমার মুখমণ্ডল (নিজ সত্তা) সমর্পণ করলাম (আল্লাহর নিকট) এবং যাবতীয় 
শির্ক থেকে নিজেকে মুক্ত করলাম। ফরয সালাত কায়েম করবে, ফরয যাকাত 
প্রদান করবে এবং (জেনে রেখ) মুসলিমরা পরস্পর সহযোগী ভাই । ইসলাম 
গ্রহণ করার পর কেউ শির্ক করলে আল্লাহ তার কোনো ভালো আমল গ্রহণ 
করেন না (যতক্ষণ না সে তওবা করে মুসলিমের দলে ফিরে আসে)। আমি 
বললাম, আমাদের ওপর আমাদের স্ত্রীর অধিকার কী? তিনি বললেন, তোমরা 
যা খাবে তাদেরকেও তা খাওয়াবে, তোমরা যা পরিধান করবে তাদেরকেও তা 
পরিধান করাবে, তাদের চেহারায় আঘাত করবে না (তাদেরকে বেদম প্রহর 
করবে না) এবং তাদেরকে গালমন্দ করবে না। তাদেরকে গৃহ ব্যতীত অন্য 
কোথাও পরিত্যাগ করবে না অর্থাৎ তাদেরকে ঘর থেকে বের করে দিবে না। 
তিনি বললেন, তোমাদেরকে এখান থেকে - শামের দিকে ইশারা করে- 
আল্লাহর দরবারে পায়ে হেঁটে, আরোহী অবস্থায় ও মুখের উপর ভর করে 
উপস্থিত হতে হবে, (সে দিন) তোমাদের মুখে (জিহ্বায়) ছাঁকনি (আঁটি) লাগিয়ে 
দেওয়া হবে, তোমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করবে 
এবং নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম যে অঙ্গ তোমাদের সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেবে তা হচ্ছে 
তোমাদের উরু”। 


হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২০০২২; আবু দাউদ, হাদীস নং ২১৪২; ইবন হিব্বান, 
হাদীস নং ১৬০; নাসায়ী, হাদীস নং ২৪৩৬; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ২৫৩৬ 
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BEd le BAe VUE Hd SACI LE SU df ba Gall 
| Ala PSA 
তার মনিবের কাছে এসে এমন কোনো অনুগ্রহ চায় যা তার কাছে আছে, কিন্তু 
সে তাকে সে অনুগ্রহ (সম্পদ) প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, তবে সেসব 
অনুগ্রহকে আল্লাহ তা'আলা তার ওপর বিষাক্ত সাপ বানিয়ে তাকে দংশন 
করাতে থাকবে যতক্ষণ না তাদের মধ্যে বিচারকার্য সম্পন্ন হবে।” 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২০০২৩। 
Fu) GH LG le dh Le hd IEE ULE Hl G5 GE pl 
E15 IE El SLA PG hl d25 EE SG DAYAL Y MICE i 
AILS p25 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি । আল্লাহ ব্যতীত 
কোনো (সত্য) ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আল্লাহর রাসূল, এ কথার সাক্ষ্য দান, সালাত কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, 
হজ করা এবং রমযান মাসের সাওম পালন করা”। 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬ বা ২২, 
হাদীসের শব্দাবলী বুখারীর ৷ 


৩- পরিচ্ছেদ: ঈমানের শাখা-প্রশাখা সম্পর্কে 
65 Ley SUN IE ls slo Bh Go Ho dE hl G55 5k df SF 
ASIN Ge TAL HEY 0s 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঈমানের শাখা রয়েছে ষাটের কিছু বেশি । আর লজ্জা 
ঈমানের একটি শাখা”। 
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মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৫, হাদীসের 

শব্দ বুখারীর চয়নকৃত ৷ 

মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 

5 SSL EU GU AIAN 5 Ll kt Ss Lb 31 - SAS LS SUG) 
LD 52 Sk ASG ga) 

“ঈমানের শাখা সত্তরটিরও কিছু বেশি অথবা ষাটটিরও কিছু বেশি । এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে, 

‘আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই’ এ কথা স্বীকার করা আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা 

থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা আর লজ্জা ঈমানের বিশিষ্ট একটি শাখা”। 


৪= পরিচ্ছেদ: দমানের গরিগৃতো ভুয় 
LST AEE Sil Ls Sled fe dl SEA al Sk 
bot CONE er El 
UL RE SEL HEE Hh 3 RUE 
সন্তুষ্টির জন্য দুশমনি করবে; আর দান করবে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর 
সন্তুষ্টির জন্য দান করা থেকে বিরত থাকবে, সে ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ 
করেছে”। 
হাসান, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮১। 
5 BE dS Sle Hl MT 5 JE JU gH ol 0 Se 
AI FEEL IES os FES; hs BS BS ES; fs 
মু‘আয ইবন আনাস আল-জুহানী বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে দান করে, আল্লাহর 
উদ্দেশ্যেই মানা করে (দান করা থেকে বিরত থাকে), আল্লাহর উদ্দেশ্যেই 
ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই শত্রুতা পোষণ করে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যেই 
বিয়ে-শাদী করে, সে তার ঈমান পরিপূর্ণ করল”। 


হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং ২৫২১, তিনি হাদীসটিকে মুনকার বলেছেন। আলবানী রহ. 
হাদীসটিকে হাসান বলেছেন। মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৫৬৩৮; হাকিম, ২/১৬৪। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, EE OO 0 BE 
মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম তোমাদের মধ্যে উত্তম হলো তারা, যারা তাদের 
স্ত্রীদের কাছে চারিত্রিকভাবে উত্তম”। 


হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং ১১৬২; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৮২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং 
৪৭৯, ৪১৭৬ ৷ ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


Gl AL LST Ob lt dE dl he BN I JE IG ale 2 fff oF 
GDLall ryall 22 hd BE > Ob dls rel 

আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমিনদের মাঝে ঈমানে সেই পরিপূর্ণ, তাদের 

মাঝে যার চরিত্র সুন্দরতম ৷ নিশ্চয়ই উত্তম চরিত্র সালাত ও সাওমের মর্যাদায় 

পৌঁছায়”। 

হাসান, বাযযার -কাশফুল আসতার, হাদীস নং ৩৫; আবু ইয়া‘লা, হাদীস নং ৪১৬৬ । 


৫- পরিচ্ছেদ: গুনাহের কারণে ঈমানের পরিপূর্ণতা কমে যায় 
S592 SINGH dG To ale dhl Lo AS) ds Hh G35 58 1 
355 Er Ge DUNES NG bs PG EFS Go TEL STE YG bh 5 

eS 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময়ে মুমিন থাকে না, মদ 
পানকারী মদ পান করার সময়ে মুমিন থাকে না। চোর চুরি করার সময়ে 
মুমিন থাকে না”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৫৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৭। 
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SASH Yn: Lala tl Le ds 6 J UES BGS UE 
S252 8G LE GS LTE NG ae 5 Bri GS B74 NG be 5 SH 
SE ie SODNESS AS NE SY LIL SC IE ih 5 FET; 
tgaslol SG DEES ASG 2 SE OE BY MEE L caaslol SY DEE AIS 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুমিন হিসেবে বহাল থাকা অবস্থায় 
কোনো বান্দাহ ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। মুমিন থাকা অবস্থায় কোনো ব্যক্তি চুরি 
করে না। মুমিন থাকা অবস্থায় কেউ মদ পান করে না । মুমিন থাকা অবস্থায় 
কেউ হত্যা করে না”। 
করলাম, তার থেকে ঈমান কীভাবে ছিনিয়ে নেওয়া হয়? তিনি বললেন, 
এভাবে; আর আঙ্গুলিগুলো পরস্পর জড়ালেন, এরপর আহঙ্গুলিগুলো বের 
করলেন যদি সে তওবা করে তবে পূর্ববৎ এভাবে ফিরে আসে। এ বলে 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৮০৯। 
> SUI Ss scl SALE des edb ee dl s2, LSC 
Ae PIER IS BAD rr PI dn 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময়ে মুমিন থাকে না এবং 
চোর চুরি করার সময়ে মুমিন থাকে না”। 
UE i ioe হাদীস নং ১১২। 
hn ts ee A Nh dl 5 ale hl LS Al S313 5 
i 5 BRE SELL LES VS 6h IG SF Oe BF খ্ড ES 
ইবন আবু আওফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মদ পানকারী মদ পান করার সময়ে মুমিন 


yl 
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থাকে না, ব্যভিচারী ব্যভিচার করার সময়ে মুমিন থাকে না এবং মূল্যবান অথবা 
বেশি সামগ্ৰী লুটেরা যখন লুট করতে থাকে (এমন জিনিস ছিনতাই করে 
মানুষ তা দেখার জন্য তাদের চোখ সেদিকে উত্তোলিত করে) তখন সে মুমিন 
থাকে না”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৯১০২; বাযযার- কাশফুল আসতার, হাদীস নং ১১১। 
SUD ES IS Gp lcs Sle dhl Lo ds TEI 3 
Ey eT eat tlaa 
Eb UE POISE EOS TRE HC 
বেরিয়ে যায় এবং তা তার মাথার উপর মেঘের ন্যায় অবস্থান করে। আর 
যখন সে তা থেকে বিরত হয়, তখন ঈমান তার কাছে পুনরায় ফিরে আসে”। 
সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৯০; হাকেম, ১৮২২, তিনি সহীহ বলেছেন। 
J 3 SAYIN ale 4 Lo hl 4 5 CES dG DL 5 oA $8 
AREA has 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখনই 
আল্লাহর নবী আমাদের মাঝে খুতবা দিতেন, তখনই তিনি বলতেন, “যার মধ্যে 
আমানতদারীতা নেই তার ঈমান নেই এবং যে অঙ্গীকার পালন করে না তার 
মধ্যে দীন নেই”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৩৮৩; আবু ইয়া*লা, হাদীস নং ২৮৬৩; বাযযার- 
কাশফুল আসতার, হাদীস নং ১০০। 


৬- পরিচ্ছেদ: ইবাদত বন্দেগী (সৎকাজ) কম করার কারণে ঈমান কম 
হওয়ার বর্ণনা 
ES ETE 5 5 Bl Io HI ES i by sat gl Se 


i 


[ EN RT Sit Ee SLD UN EG Oh IS el 555 b2 
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SLES be EI UGS SASS; AD SHES IE 240 T25 U5 GS 
GCE; Cys Let U5 50 le antic od ln FID ie 
be DID IG FG YIN SUE Ss Je IIE lh WON 
SLE be DIST HE SS 5 J ESE HY AN ie Sok 
E22 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একবার ঈদুল আযহা বা 
ওয়াসাল্লাম ঈদগাহের দিকে যাচ্ছিলেন । তিনি মহিলাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার 
সময় বললেন, “হে মহিলা সমাজ! তোমরা সদকা করতে থাকো। কারণ আমি 
দেখেছি জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক । তারা বললেন, কী 
কারণে, ইয়া রাসূলাল্লাহ? তিনি বললেন, তোমরা অধিক পরিমাণে অভিশাপ 
দিয়ে থাকো আর স্বামীর না-শোকরী করে থাকো। বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে ক্রুটি 
থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে পারদর্শী 
আমি আর কাউকে দেখি নি। তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের দীন 
ও বুদ্ধির ক্রটি কোথায়? তিনি বললেন, একজন মহিলার সাক্ষ্য কি একজন 
পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, 
এ হচ্ছে তাদের বুদ্ধির কমতি আর হায়েয অবস্থায় তারা কি সালাত ও সিয়াম 
থেকে বিরত থাকে না? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন: এ হচ্ছে তাদের 
দীনের কমতি”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮০। 
SUD Ess 0 8 Bs se th Io Bl Jy SF SE Bl x6 S 
৮; is 58 SES a 1 HST SE SY SENN SHS BIS 
be Eh UG FE SESS GA G3 IE 0 EAE dS 
JEL BLGE U5 hl I GSI Sie DS ত 3 JE SLES 
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EAN PE 


isl SLL 5G 5 5 J A ESE dl LEE ha 6 tll 

ApH LEE NY IES SEs SL IM ESS; 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে নারীগণ! তোমরা দান-খয়রাত করতে 
থাকো এবং বেশি করে ইস্তিগফার করো; কেননা আমি দেখেছি, জাহান্নামের 
অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী । জনৈকা বুদ্ধিজীবি মহিলা প্রশ্ন করল, হে 
আল্লাহর রাসূল! জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী? বললেন, 
তোমরা বেশি বেশি অভিসম্পাত করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি (অকৃতজ্ঞতা) 
প্রকাশ করে থাকো। আর দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ত্রুটিপূর্ণ কোনো সম্প্রদায়, 
জ্ঞানীদের ওপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখি 
নি। প্রশ্নকারী মহিলা জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! জ্ঞান-বুদ্ধি ও দীনে 
আমাদের কমতি কিসে? তিনি বললেন, তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধির ক্রটি হলো 
দুজন স্ত্রীলোকের সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের সমান; এটিই তোমাদের 
বুদ্ধির ক্রটির প্রমাণ ৷ স্ত্রীলোক (প্রতিমাসে) কয়েকদিন সালাত থেকে বিরত 
থাকে আর রমযান মাসে সাওম ভঙ্গ করে (খতুমতী হওয়ার কারণে); এটাই 
দীনের ক্রুটি”। 


সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৯। 
হাদীসে উল্লিখিত 5);> ৫44 এ জীম অক্ষরে ফাতহা ও যা অক্ষরে সুকুন যোগে অর্থ 


হলো জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন মহিলা । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকেও অনুরূপ 
হাদীস বর্ণিত আছে। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮০। 

SELBLSG Uy ES G2 Bl el se dhl Lo SS dA Gf Se 
A 5 IE BG EU LU xs 20:4 Sele BH sil 
HG SACLE LHR Sl SU SL Be SOG atl 
FLED EH oS G3 BLE HDG SE © SELEY dhol JY 
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MEALS LLL onl dl IS AILS bs SSS ys 
S56 dh 18 365 dt das S58 LG gE NE Bl hs 3 
HT SOON 5 sl; JES EU JA be SE 
USE FIESSAI LS ED Ads AF 5S 
"SE Al di GU OIES LES 4h EE ead nL 0 LL 
Al BE EES WL IEG ot FBX 8S IE) 1S ee 
ALFIE IE Hs Sic Yad 25 GE is xis js 
MPS Al SE YN 5 5 Eels dhl dl 3 5 Ce Bl BIS 
ARS AEE JB LEHI sh Bs Fs SS FAs SUH 
Ys 5 le 4 355): চি IS; ale dhl LS EA IE ্ lene 
EEE Es Soc Se BLS GET NL AEE SO 
MIS GLE Sie SUNN 5 oi CRS 2 Ns BE JAE 3G 
3h Ll Ss USE Se SS GU IE 465 Ges SLGE CS 
be DS 475 NY; LN SSS IH dh a bs Gl) SLC SEE 
Eh REE CE EBS ESI LD Sa LOS CU cas SHS 
(EA aS 
ওয়াসাল্লাম সকালের (ফজরের) সালাত শেষে মসজিদে মহিলাদের কাছে 
আসলেন ৷ তাদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, হে নারীগণ! বুদ্ধি ও দীনের 
ব্যাপারে ক্রুটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের 
চাইতে পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখি নি। আমি দেখেছি কিয়ামতের দিনে 
জাহান্নামের অধিবাসীদের মধ্যে তোমরাই অধিক । সুতরাং তোমরা সাধ্যমত 
আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে মনোনিবেশ করো এবং তাঁর নিকটবর্তী হও (অর্থাৎ 
দান সদকা করতে থাকো)। তাদের মধ্যে আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুর স্ত্রী ছিলেন । তিনি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর কাছে 
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এসে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা শুনেছেন তা বর্ণনা 
করলেন তিনি তার গহনাদি নিলেন। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু জিজ্ঞেস করলেন, এসব গহনা নিয়ে কোথায় যাচ্ছো? তিনি বললেন, 
এগুলো দ্বারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি। হয়ত 
এগুলোর (দানের) কারণে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত করবেন 
না। তিনি বললেন, এসো, এগুলো আমাকে ও আমার সন্তান সন্ততিদেরকে 
দান করো। আমি এগুলোর হকদার ৷ তার স্ত্রী বললেন, না, যতক্ষণ আমি 
এগুলো রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যাবো (তিনি 
অনুমতি দিলে আমি তোমাকে দান করতে পারবো) । তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে গেলেন এবং নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন সাহাবীরা রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, ইনি যয়নাব, আপনার কাছে প্রবেশের 
অনুমতি চাচ্ছেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কোন 
যয়নাব? তারা বললেন, আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদের স্ত্রী যয়নাব। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনুমতি দিলে তিনি তাঁর কাছে প্রবেশ 
করলেন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে নসিহত 
শুনেছি, অতঃপর তা আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে বর্ণনা 
করেছি। আমি আমার গহনাদি দান করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সন্তুষ্টি অর্জন 
করতে চাই, যাতে আল্লাহ আমাকে জাহান্নামের অধিবাসী না করেন। তখন 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এগুলো আমাকে ও আমার 
সন্তানদেরকে দান করো; কেননা আমি এগুলোর অধিক হকদার ও দানের 
উপযুক্ত লোক। তখন আমি তাকে বলেছি, আমি আগে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুমতি নিবো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি এগুলো তাকে ও তার সন্তানদেরকে দান করে দাও, 
কেননা তারা এগুলো পাওয়ার উপযুক্ত ও হকদার । অতঃপর তিনি বললেন, 
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হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার থেকে শুনেছি যে, বুদ্ধি ও দীনের ব্যাপারে 
ক্রটি থাকা সত্ত্বেও একজন সদাসতর্ক ব্যক্তির বুদ্ধি হরণে তোমাদের চাইতে 
পারদর্শী আমি আর কাউকে দেখি নি। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
আমাদের দীন ও বুদ্ধির ক্রটি কোথায়? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি তোমাদের দীনের ক্রুটি সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা 
করেছি, তা হলো তোমাদের কেউ হায়েয অবস্থায় যতোদিন আল্লাহ চায় হায়েয 
থাকে ততোদিন সালাত ও সাওম থেকে বিরত থাকে। এ হচ্ছে তাদের দীনের 
ক্ৰটি। আর বুদ্ধির ক্রটি সম্পর্কে যা আলোচনা করেছি, তা হলো, একজন 
মহিলার সাক্ষ্য একজন পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক (এ হচ্ছে তোমাদের বুদ্ধির 
ক্ৰটি)”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং৮৮৬২; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৪৬১। 
Se 3G SMTA SALLI Gt SE A LS Bd BE 
CIEE ells bs ELD HAN SAL LO HS SEG SES 
AE SALES SM SRS SEY TE 1 Tt 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “হে নারীগণ! তোমরা দান-খয়রাত করতে 
থাকো; যদিও তোমাদের গহনাদি থেকে হয়; কেননা আমি দেখেছি যে, 
জাহান্নামের অধিবাসীদের অধিকাংশই নারী । জনৈকা মহিলা দাঁড়িয়ে গেলো, 
যিনি মহিলাদের মধ্যে সম্থান্ত ছিল না, সে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! 
জাহান্নামে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণ কী? তিনি বললেন, তোমরা বেশি 
বেশি অভিসম্পাত করে থাকো এবং স্বামীর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে 
থাকো”। 
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অন্য বর্ণনায় এসেছে, “দীন ও জ্ঞান-বুদ্ধিতে ক্রটিপূর্ণ কোনো সম্প্রদায়, 
জ্ঞানীদের ওপর তোমাদের চেয়ে প্রভাব বিস্তারকারী আর কাউকে আমি দেখি 
নি”। 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৩৫৬৯, ৪১৫২; আবু ইয়া‘লা, হাদীস নং ৫১১২, ৫১৪৪; 
হাকিম, হাদীস নং ২/১৯০ । 


৭- পরিচ্ছেদ: ঈমানের বাড়তি-কমতি 
আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 
[et : ol (CSG CAI AS GY 
“এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেলো”। [সূরা আল-আহযাব, 
আয়াত: ২২] 
[YA (El Gs ll 515355 ¥ 
“আর মুমিনদের ঈমান বেড়ে যায়”। [সূরা আল-মুদ্দাসসির, আয়াত: ৩১] 
[Nt 520 ECL ESS Ls Al Ul), 
“অতএব, যারা মুমিন নিশ্চয় তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করেছে”। [সূরা আত- 
তাওবাহ, আয়াত: ১২৪] 
[wr iol 0 (ECL ASS hj 520) 
“সুতরাং তাদেরকে ভয় করো; কিন্তু তা তাদের ঈমান বাড়িয়ে দিয়েছিল”। 
[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৭৩] 
DE CEOS C2) IST 
“যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়”। [সূরা আল-ফাতহ, আয়াত: ৪] 
SHAE BES day Sle hl Po dl da IEE SE Ia al SE 
| SEG DELL Hb be ie Uo 3 2 SAG El 52 
G2 52m 58 G5 eo BSE 25 ea SEN i ls eal 


S435 JU BE G2 LIAS CBSE HEAD JES S45 5 
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{+ 24% 


SELES 


02] FE 3 022 ds 45 3 45555 ১5 75) En Lo Fe yn Ed 


Ue 


a) db ail 2S J Hl El SV SE 
i vel 5: S14 8 ME G2 5d 
8 Bs SEAS LESL IE be Es DS Ie sli GBS SHS 
45 3 55 55 15 dk ET EA Se C55 5154 


ear Sk EE Bs SAPD GRAAL GE be BS J 
Dl Sly: ES IVE SE SHS) AR ES 


HT LE 
a NS 5 Se ES SA Ls dS csi S55 ds 
UZ VIE 35 BG NE VS UG Ce ES EN G2 LES il x23 
oF SE CEUS OASD SSE A IE HB SEG ils 

Jl 
“শেষ নাগাদ মুমিনরা জাহান্নাম থেকে নাজাত পেয়ে যাবে। সেই সত্তার শপথ 
যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ নিজের অধিকার আদায়ের দাবীতে, 
ততোখানি অনমনীয় নও যতোখানি কঠোর হবে কিয়ামতের দিন মুমিনরা 
আল্লাহর কাছে তাদের সে সব ভাইদের মুক্তির জন্যে যারা জাহান্নামে চলে 
গেছে। তারা বলবে, হে আমাদের রব! তারা আমাদের সাথে সাওম পালন 
করতো, সালাত পড়তো এবং হজ করতো। তখন তাদেরকে বলা হবে, যাও, 
তোমরা যাদেরকে চিনো তাদেরকে বের করে নিয়ে আসো। অতঃপর 
জাহান্নামের আগুন তাদের চেহারার জন্য হারাম হয়ে যাবে। তারা বহু সংখ্যক 
লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনবে । আগুন এদের কারো পায়ের নলা 
পর্যন্ত এবং কারো পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত জ্বালিয়ে ফেলবে । অতঃপর তারা 
বলবে, হে আমাদের রব, এখন এমন কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই, যাদেরকে 
বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ দিয়েছিলেন । অতঃপর আল্লাহ বলবেন, আবার 
যাও। যাদের অন্তরে এক দীনার পরিমাণ কল্যাণ (ঈমান) দেখতে পাবে, 
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তাদেরকে বের করে আনো এবার তারা অনেক লোককে বের করে নিয়ে 
আসবে। তারা আবার বলাবে, হে আমাদের রব, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা 
বাদ দিইনি, যাদেরকে বের করার জন্যে আপনি নির্দেশ করেছিলেন। অতঃপর 
তিনি তাদেরকে বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে অর্ধদীনার পরিমাণ ঈমান 
পাবে, তাদেরকে বের করে আনো। এবার তারা বহু লোককে বের করে 
আনবে তারা ফিরে এসে বলবে, হে আমাদের রব, আপনি যাদেরকে আনার 
নির্দেশ করেছিলেন, এমন কোনো ব্যক্তিকে আমরা রেখে আসি নি। আল্লাহ 
বলবেন, পুনরায় যাও, যাদের অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে 
বের করে নিয়ে আসো এবারও তারা বহু সংখ্যক লোক বের করে নিয়ে 
আসবে এবং ফিরে এসে বলবে, হে আমাদের রব, সামান্য পরিমাণ ঈমানদার 
আর একজন লোককেও আমরা জাহান্নামে অবশিষ্ট রেখে আসি নি। 
হাদীসের বণর্নাকারী আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যদি তোমরা 
আমাকে এ হাদীসের ব্যাপারে বিশ্বাস না করো, তা হলে আমার কথার সত্যতা 
প্রমাণের এ আয়াতটি পাঠ করে নাও: 
(OTE HBL oe S85 Cis ELS ds GBS Je LS Y Hf SY 
[te : Ll 
“নিশ্চয় আল্লাহ অনু পরিমাণও জুলুম করেন না। আর যদি সেটি ভালো কাজ 
হয়, তিনি তাকে বহুগুণ করে দেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে মহা প্রতিদান প্রদান 
করেন” । [সুরা আন-নিসা, আয়াত: ৪০] অতঃপর আল্লাহ তা'আলা বলবেন, 
ফিরিশতাগণ, নবীগণ এবং মুমিনরা সবাই শাফা‘আত করে অবসর হয়েছে। 
এখন (আমি) ‘আরহামুর রাহেমিন’ পরম দয়ালু ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট 
নেই । তখন তিনি এক মুষ্টি ভর্তি এক দল লোককে জাহান্নাম থেকে বের 
করবেন তিনি এমন সব লোককে বের করে আনবেন, যারা কখনো কোনো 
নেক আমল করে নি। এরা জ্বলে পুড়ে কয়লার মতো হয়ে গেছে। অতঃপর 
তাদেরকে জান্নাতের দ্বারদেশে নাহরুল হায়াত’ নামক একটি ঝর্ণায় নামানো 
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হবে। তারা এখান থেকে এমন ভাবে সজীব হয়ে বের হবে যেমন বন্যার 
আবজর্নাময় ভেজা মাটিতে বীজ অংকুরিত হয়ে বেড়ে ওঠে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৩। 
UE 5 6 Lo Al 8 dE DI GH EEL 2 BS 
Je 5 B08 40 Ss 2: JS Jk dase, UN Ei 
ds-i FTE EOE RTT SSE bale 
AL hc EEG MANS BE LAS US SAG - DIG 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতে জান্নাতীরা এবং জাহান্নামীরা 
জাহান্নামে প্রবেশ করবেন। পরে আল্লাহ তা'আলা (ফিরিশতাদের) বলবেন, 
যার অন্তরে একটি সরিষা পরিমাণও ঈমান রয়েছে, তাকে জাহান্নাম থেকে 
বের করে নিয়ে আসো। তারপর তাদের জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এমন 
অবস্থায় যে, তারা (পুড়ে) কালো হয়ে গেছে। এরপর তাদের বৃষ্টিতে বা 
হায়াতের [বর্ণনাকারী মালিক রহ, শব্দ দু'টির কোনটি এ সম্পর্কে সন্দেহ 
পোষণ করেছেন] নদীতে ফেলা হবে। ফলে তারা সতেজ হয়ে উঠবে, যেমন 
বন্যার পানির পাশে ঘাসের বীজ গজিয়ে উঠে তুমি কি দেখতে পাওনা সেগুলো 
কেমন হলুদ রঙের হয় ও ঘন হয়ে গজায়”? 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৪, হাদীসের 
শব্দ বুখারীর চয়নকৃত ৷ 
S53 TE 0 5s CIE 5 le hl LS Gl col SE 
SH BSG LA TIS J StH hs otal Uj ot 
UE Se 55 055 535 35 NLS TG 5 UU Ts 2% G5 আনাস 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে কেউ ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর তার অন্তরে 
একটি যব পরিমাণও নেকী থাকবে, তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে 
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এবং যে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলবে আর তার অন্তরে একটি অনু পরিমাণও 
নেকী থাকবে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৩:৩২৫ ৷ 
EM ES BEAGLES SAN LL Maltese 8 
bs JE LS Jie 555 3 ; BENS L OE Se £ IS IE lS 
EES 
আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ 
ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। আর যে ব্যক্তির অন্তরে এক 
সরিষার দানা পরিমাণ অহমিকা থাকবে সেও জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১:১৪৮। 
RIN HA HC GAME 5 SE :08 le 
= 1831 31 - ALES 05 ARLES HV GAG 50 0H Ml El jf 
IE- BS- S HAG Nha) SAAS SAA Fe 53 
ir NMR fA LE Ld Ne HEA 
4 3 S555 52 - LAE 5 - 1BSd AG SAL 
2! LS CALS EGE SAAB IE BAA 
re 5) dE BAAD JY be HEE be HE SE sls 3 
EE 80) SLRS SSG SUS ES" U6 "525 
REE ERT Ft ERTS 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “জান্নাতীরা যখন জান্নাতে ও জাহান্নামীরা যখন 
জাহান্নামের জন্য আলাদা করা হবে এবং জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ 
করবে এবং জাহান্নামীরা যখন জাহান্নামে প্রবেশ করবে তখন রাসূলগণ দাঁড়িয়ে 
সুপারিশ করতে চাইবেন, তখন তাদের বলা হবে, যাও বা চলো, তোমরা 
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জাহান্নামে গিয়ে দেখো যাদেরকে তোমরা চিনো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে 
বের করে নিয়ে এসো তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আসা 
তৎক্ষণাৎ তাদের চেহারা জ্বলে পুড়ে দগ্ধ হয়ে গেছে। তখন তাদেরকে ঝর্ণায় 
বা ‘হায়াত’ নামক নহরে এ নিক্ষেপ করা হবে। তাদের দগ্ধ শরীর সে নহরের 
দু‘পার্শ্বে এমন শুভ্রভাবে উড়ৃত হবে, যেমন কোনো (বন্যার আবর্জনাস্থিত বীজ 
থেকে) তৃণ উড়ৃত হয়। অতঃপর আবার শাফা‘আত করা হবে। অতঃপর বলা 
হবে, চলো বা যাও, তোমরা জাহান্নামে গিয়ে যাদের অন্তরে ‘কিরাত’ (ইঞ্চি) 
পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে আস ফলে 
একদলকে বের করে নিয়ে আসা হলো৷ অতঃপর আবার শাফা‘আত করবে, তাদেরকে 
বলা হবে চলো বা যাও, যাদের অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান পাবে তাদেরকে 
বের করে নিয়ে আসো । অতঃপর মহান আল্লাহ বলবেন, আমি এখন আমার 
ইলম ও রহমত অনুযায়ী মুক্ত করে আনবো বর্ণনাকারী বলেন, ফলে অন্যরা 
যা বের করে এনেছে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে বহুগুণ বেশি বিশাল একদল 
জাহান্নামীকে মুক্ত করে নিয়ে আসলেন। তাদের গর্দানে লিখা থাকবে 
উতাকাউল্লাহ’ (4 £2) (আল্লাহর আযাদকৃত)। অতঃপর তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে তাদেরকে জান্নাতীরা ‘জাহান্নামী’ (জাহান্নাম থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত) 
বলে আখ্যায়িত করবে”। 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১৪৪৯১, ১৫০৪৮; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৮৩, তিনি 
বলেছেন। 
E155 SE 045 SG le Bl LS EAE ES IEAM NE 3 SRE GF 
Ml a USSU STAN EGS 8 STAN ES Of JS SU) lh 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম । আমরা ছিলাম শক্তিশালী 
এবং সক্ষম যুবক । আমরা কুরআন শেখার পূর্বে ঈমান শিখেছি। অতঃপর 
কুরআন শিখেছি এবং ত দ্বারা আমাদের ঈমান বাড়িয়ে নিয়েছি” । 
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হাসান, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৬১। 
হাদীসে উল্লিখিত 65, এর অর্থ হলো শক্তিশালী ও সক্ষম যুবক । 


৮- পরিচ্ছেদ: সে সব সার্বিক আমল যেগুলোর ব্যাপারে এসেছে যে তার 
০0456355 31:06 4 ০%; 2% 31 ৪ মাধ্যমে মুসলিম জান্নাতে যাবে 
FS EAE AAG: (G0 6) IE LL SS HG SIL SE Bl 
45 5% SLBA; Bie IBY Bl dG Sho As AE 
23 bb 
আবু আইউব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললেন, আমাকে এমন আমল বলে দিন যা আমাকে 
জান্নাতে প্রবেশ করাবে (লোকেরা) বলল, তার কী হয়েছে, তার কী হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তার কোনো একটি 
প্রয়োজন নিয়ে সে কথা বলছে তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোনো 
কিছু শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে ও 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩/১৩। 
হাদীসে উল্লিখিত 55 শব্দ পড়ার তিনটি বর্ণনা রয়েছে প্রথমত: ॥5/॥এটি (6 এর ওজনে 
অর্থ, তার বিরুদ্ধে দো'আ করা, সে বিপদে পতিত হয়েছে। এটি এমন কথা যা বাস্তবে সংঘটিত 
হওয়ার ইচ্চা করা হয় না। মূলত এটি আশ্চর্যের সময় উল্লেখ করা হয় । দ্বিতীয়ত: ॥5 এটি 
= এর ওজনে । অর্থাৎ তার প্রয়োজন আছে। এখানে ৬ অক্ষরটি অতিরিক্ত, যা কম বুঝানোর 
জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সামান্য প্রয়োজন রয়েছে। ॥4) শব্দটি &$ এর ওজনে । পূর্ণ 


বুদ্ধিমান ৷ অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান । এখানে মুবতাদাকে হযফ করা হয়েছে। অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান । 
অতঃপর জিজ্ঞাসা করা হলো, £4 অর্থাৎ তার কি অবস্থা? আন-নিহায়া, ১/৩৫ । 


ঠি 


BSB 04 lS se hl fe aM SCE 


307 35 


AE Bl 45 5 31 SF 


{ 


৩ 


IslamHouse com 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ([ ১৬৪০ ]_ 


IRS SE be 5 DET SG Sil Se hl Lo GATE ds 
KEYS 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে বললেন, আমাকে 
এমন আমলের পৎথনির্দেশ করুন যা আমল করলে জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারব। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি আল্লাহর 
ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, (পাঁচ ওয়াক্ত) ফরয 
সালাত আদায় করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে ও রমযানের সাওম পালন 
করবে। সাহাবী বললেন, আমার প্রাণ যার হাতে তাঁর কসম, আমি বেশি করবো 
না। তিনি যখন ফিরে গেলেন তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, কেউ যদি জান্নাতী লোক দেখতে আগ্রহী হয় সে যেন তার দিকে 
তাকিয়ে দেখে”। 
মুভ্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪। 
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‘আনহুর সঙ্গে বসতাম, তিনি আমাকে তার আসনে বসাতেন। একবার তিনি 
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বললেন, তুমি আমার কাছে থেকে যাও, আমি তোমাকে আমার সম্পদ থেকে 
কিছু অংশ দেবো। আমি দু’মাস তার সঙ্গে অবস্থান করলাম তারপর একদিন 
তিনি বললেন, আব্দুল কায়েসের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কোন 
গোত্রের? অথবা কোন প্রতিনিধিদলের? তারা বলল, রাবী‘আ গোত্রের । তিনি 
বললেন, মারহাবা সে গোত্র বা সে প্রতিনিধি দলের প্রতি, যারা অপদস্থ ও 
লজ্জিত না হয়েই এসেছে তারা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! নিষিদ্ধ মাসসমূহ ছাড়া 
অন্য কোনো সময় আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আমাদের 
এবং আপনার মাঝখানে মুদার গোত্রীয় কাফিরদের বাস। তাই আমাদের কিছু 
স্পষ্ট হুকুম দিন, যাতে আমরা যাদের পিছনে রেখে এসেছি তাদের জানিয়ে 
দিতে পারি এবং যাতে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারি। তারা পানীয় 
সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি তাদের চারটি জিনিসের নির্দেশ এবং 
চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করলেন। তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান 
আনার আদেশ দিয়ে বললেন, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা কীভাবে হয় তা 
কি তোমরা জানো? তারা বলল, আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন তিনি 
বললেন, তা হলো এ সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই 
এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল এবং সালাত 
কায়েম করা, যাকাত দেওয়া, রমযানের সাওম পালন করা আর তোমরা 
গণীমতের মাল থেকে এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে তিনি তাদেরকে চারটি 
জিনিস থেকে নিষেধ করলেন তা হলো, সবুজ কলসি, শুকনো লাউয়ের খোল, 
খেজুর গাছের গুঁড়ি থেকে তৈরীকৃত পাত্র এবং আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র । 
বর্ণনাকারী বলেন, বর্ণনাকারী ৩354/1; এর স্থলে কখনও | উল্লেখ 
করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই) তিনি আরো বলেন, তোমরা এগুলো 
ভালো করে আয়ত্ত করে নাও এবং অন্যদেরকেও এগুলো জানিয়ে দিও”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭ । 
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হাদীসে উল্লিখিত ££ শব্দের অর্থ আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র। ৩4541; এর স্থলে কখনও 
££) উল্লেখ করেছেন (উভয় শব্দের অর্থ একই) । আবার কেউ কেউ বলেছেন, ৩৩১) হলো 
একপ্রকার আলকাতরা। এখানে এ চারটি জিনিস থেকে নিষেধ করার কারণ হলো এ চারটি 
জিনিসের মাদক থেকে নিষেধ করা । এ চারটি পানপাত্রকে খাস করার কারণ হলো এতে 
তাড়াতাড়ি মাদক তৈরি হয়; ফলে এগুলোকে হারাম করা হয়েছে। 
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আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আব্দুল কায়েস গোত্রের 
কয়েকজন লোক রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উপস্থিত 
হয়ে আরয করল, হে আল্লাহর নবী! আমরা রাবী‘আ গোত্রের লোক। আপনার 
ও আমাদের মধ্যবতী যাতায়াত পথে মুদার গোত্রের কাফিররা অবস্থান করায় 
“শাহরুল হারাম’ (নিষিদ্ধ মাস) ছাড়া আমরা আপনার কাছে আসতে পারি না। 
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অতএব, আপনি আমাদের এমন কাজের আদেশ দিন, আমাদের যারা আসে 
নি তাদের জানাতে পারি এবং যা পালন করে আমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে 
পারি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমাদের চারটি 
বিষয় পালনের এবং চারটি বিষয় থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিচ্ছি। পালনীয় 
শরীক করবে না, সালাত কায়েম করবে, যাকাত দিবে, রমযানের সাওম পালন 
করবে এবং গনীমতের এক-পঞ্চমাংশ প্রদান করবে । আমি তোমাদের চারটি 
বিষয়ে নিষেধ করছি, দুব্বা (শুকনো লাউয়ের খোল), হানতাম (সবুজ কলসি), 
মুযাফফাত (আলকাতরার পালিশকৃত পাত্র) ও নাকীর (খেজুর গাছের গুঁড়ি 
থেকে তৈরীকৃত পাত্র) এর ব্যবহার । তারা আরয করল, হে আল্লাহর নবী! 
আপনি নাকীর সম্পর্কে কতটুকু জানেন? তিনি বললেন, এ হলো খেজুর বৃক্ষের 
মূল খোদাই করে তৈরি পাত্র । এতে কুতাই‘আ নামক খেজুর দিয়ে তাতে পানি 
ঢেলে, জোশ স্তব্ধ হওয়া পর্যন্ত রেখে তা পান করে থাকো। ফলে তোমাদের 
কেউ বা তাদের কেউ (নেশাগ্রস্ত হয়ে) আপন চাচাত ভাইকে তলোয়ার দিয়ে 
আঘাত করে বসো। আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, উপস্থিত 
লোকদের মধ্যে এভাবে আঘাতপ্রাপ্ত এক ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বলেন, লজ্জায় 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আঘাতটি গোপন 
করছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিসে পান করব? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, রশি দ্বারা মুখবন্ধ চামড়ার 
পাত্রে । তারা আরয করল, হে আল্লাহর নবী! আমাদের দেশে ইদুরের উপদ্রব 
বেশি। সেখানে চামড়ার পাত্র অক্ষত রাখা যায় না। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে 
কেটে ফেলে, যদিও তা ইঁদুরে কেটে ফেলে বর্ণনাকারী বলেন, রাসুলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল কায়েস গোত্রের আশাজ্জ সম্পর্কে 
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বললেন, তোমার মধ্যে দুটি বিশেষ গুণ রয়েছে যা আল্লাহ পছন্দ করেন, 


সহিষ্ণুতা ও ধীরস্থিরতা”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮। 

বলেছেন, তিনি মুনযির ইবন ‘আয়েয ইবন মুনযির ইবন হারিস আল-‘আসারী -আইন ও 
সোয়াদ বর্ণে ফাতহা যোগে- তিনি একজন সাহাবী, বসরায় অবস্থানকারী ছিলেন এবং সেখানেই 
মারা যান। 


GIES 555 2 SUS IL ade Hl Lo SH SIE adil se op 2 SF 
HE SM SEL EIT FN Si 5) Hie RE: 
A: le 5 46 Bl LS EAN IG 
E2555 NEN EIS, SUBS ELL SUS SLB Ll) sly) By 
EES LN dls :J 2S): SG Efe Wk El 4 
EEE Bt OOO PE HUT POMONA bs 
হলেন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে অবহিত করুন, যদি আমি 
করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ”। 
অপর বর্ণনায় তিনি বলেন, “যদি আমি ফরয সালাত আদায় করি, রমযানের 
সাওম পালন করি, হালালকে হালাল জানি এবং হারামকে হারাম জানি; যদি 
এর অতিরিক্ত কিছু না করি, তাহলে আমি কি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো? 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বললেন, হ্যাঁ। সে ব্যক্তি বললেন, 
আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে কিছুমাত্র বাড়াব না”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫। 
CALI EEL AL BSG SE hl LoS EAL ES IEE 3 3 
JE 58 Sic 5 £4 sls HE ST BTS GLB ond bs es 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ [ ৬৯০% ]_ 


CN Hi Bll A ate Se a I 
SH BE AB YG 2 cal Es SLES tots B63) 3%; AMSG 
3 bs S38 SSG SEMANAS Enea bs SLD AE B32 
(S235) ES BE In ml (eg LD SB CE SEY 56 $ 
JEM IAs GB MEL 1G 58 4 2 ol Bl Nl « 
DE BSE BA INE 28 BU sald iG SUMS, LEG GSC 2 
EG hl 5 Gl As DE BE UL ISG hl HAFAN 
B03 SOLES 5 SE GDM MS IEG 1 HE LS Si 
Sl BLAS sl ET Soe 
মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম । 
একদিন চলার সময় আমি তাঁর নিকটবর্তী হয়ে গেলাম। আমি বললাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে অবহিত করুন যা 
আমাকে জান্নাতে দাখিল করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে সরিয়ে দিবে। তিনি 
বললেন, তুমি তো বিরাট একটা বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে তবে আল্লাহ্‌ 
তা'আলা যার জন্য তা সহজ করে দেন তার জন্য বিষয়টি অবশ্যই সহজ। 
কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমযানের সাওম পালন করবে এবং 
বাইতুল্লাহর হজ করবে। এরপর তিনি বললেন, সব কল্যাণের দ্বারসমূহ 
সম্পর্কে কি আমি তোমাকে দিক-নির্দেশনা দিবো? সাওম হলো ঢালস্বরূপ, 
পানি যেমন আগুন নিভিয়ে দেয় তেমনি সদকাও গুনাহমূহকে নিশ্চিহ্ন করে 
দেয়, আরও রয়েছে রাতের মধ্যভাগের সালাত । এরপর তিনি তিলাওয়াত 
করলেন: 
3 Okt 5 Le) UE; BS BS SE FLED 8 Ht BS 2) 
[\ 01:2 {OSU VE CH SE Ada SE 2S SS 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ৯৭০ 


তারা (মুমিনরা) গভীর রাতে শয্যা ত্যাগ করে তাদের রবকে ডাকে আশায় ও 
আশংকায় এবং আমরা তাদের যে রিযিক দান করেছি তা থেকে তারা ব্যয় 
করে। কেউই জানে না তাদের জন্য নয়ন সুখকর কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে 
তাদের কৃতকর্মের পুরস্কারস্বরূপ”। [সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ১৬- 
১৭] তারপর বললেন, তোমাকে এই সব কিছুর মাথা, বুনিয়াদ এবং সর্বোচ্চ 
শীর্ষদেশ স্বরূপ আমল সম্পর্কে অবহিত করবো কি? এরপর বললেন, অবশ্যই, 
ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! তিনি বললেন, সব কিছুর মাথা হলো ইসলাম, বুনিয়াদ হলো 
সালাত আর সর্বোচ্চ শীর্ষ হলো জিহাদ। এরপর বললেন, এ সব কিছুর মূল 
রাসূলাল্লাহ! তিনি তাঁর জিহ্বা ধরে বললেন, এটিকে সংযত রাখো। আমি 
বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথাবার্তা বলি সে কারণেও কি আমাদের 
পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, তোমাদের মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, 
হে মু‘আয! লোকদের অধঃমুখে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য এই জবানের 
কামাই ছাড়া আর কি কিছু আছে নাকি?” 


হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং ২৬১৬, হাদীসের শব্দাবলী তিরমিযীর। ইবন মাজাহ, হাদীস নং 
৩৯৭৩ ৷ ইমাম তিরমিযী রহ. বলেছেন, হাদীসটি হাসান সহীহ 


AaB Be NSLS No cl ale Bs LS Ad JIG dh gf SF 
Kia IEMA AE EAT Bl a5 Bln IAG ELLE I 
আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 
“তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতেক্ষণ না ঈমান আনো আর 
তোমরা ঈমানদার হতে পারবে না যতোক্ষণ না একে অন্যকে ভালোবাসবে । 
আমি কি তোমাদের তা বলে দেবো না যা করলে তোমাদের পরস্পর 
ভালোবাসার সৃষ্টি হবে? তা হলো, তোমরা পরস্পর বেশি সালাম বিনিময় 
করবে”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৪। 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ( ৭১০ ]_ 


SEN GE SH pols SL DE BB TS FLIES afb 
3 SIE A HE Gl: LEG 0 Ss GE sigh LIES so58 F SE 
4G; lh 5 4058) Las FEN ats FSU 550 Hels 
EASON EE 
আল্লাহর রাসূল, আমি যখন আপনাকে দেখি তখন আমার অন্তর আনন্দিত হয়, 
চক্ষু শীতল হয়। সুতরাং আপনি আমাকে সবকিছু সম্পর্কে সংবাদ দিন। তিনি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “সবকিছু পানি হতে সৃষ্টি হয়েছে। 
আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন 
যা আমল করলে আমি জান্নাতে প্রবেশ করবো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, পরস্পরে সালাম দিবে, লোককে খাদ্য খাওয়াবে, 
আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে এবং মানুষ যখন ঘুমন্ত থাকে তখন সালাতে 
দাঁড়াবে, তাহলে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। 
সহীহ, মুসনাদ আহমদ, ৭৯৩২; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫০৮, তিনি সহীহ বলেছেন; হাকিম, 
হাদীস নং ৪/১৬০ ৷ 
Bl GEILE LLG SE hl LS Bd IEG AE 5 BLE 
HSE TLS gL 3s GL 
(মানুষকে) খাবার খাওয়াও এবং সালামের অধিক প্রচলন ঘটাও, তবেই 
নিরাপদে জান্নাতে যেতে পারবে”। 
সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ১৮৫৫; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৬৯৪; আহমদ, হাদীস নং 
৬৫৮৭, ইমাম তিরমিযী রহ. হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। 


at 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ( ৭২% ]|_ 
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ES ESS 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় এলেন তখন লোকেরা দ্রুত তাঁর 
দিকে ছুটে গেল। বলাবলি হতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এসেছেন। লোকদের মধ্যে আমিও তাঁকে দেখতে গেলাম। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা যখন আমার সামনে 
প্রতিভাত হলো আমি চিনে ফেললাম যে, এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা 
নয়। তিনি প্রথম যে কথা উচ্চারণ করলেন তা হলো, হে লোক সকল! তোমরা 
সালামের প্রসার ঘটাবে, লোকদের খাদ্য দিবে এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকবে 
(শেষ রাতে) তখন (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায় করবে, তাহলে তোমরা শান্তি 
ও নিরাপদে জান্নাতে দাখিল হতে পারবে” । 


সহীহ, তিরিমিযী, হাদীস নং ২৪৮৫, তিনি হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। ইবন মাজাহ, হাদীস 

নং ১৩৩৪; হাকিম, হাদীস নং ৩/১৩ । 
= bs Lc 5 48 dh To J JS TH a or GS 
ds Ld 58 Hl Bn TS LG ale Bl LS LG ES edi Uf Ei 
ESL IH Hk DB UAE a3 OL DG dl LES Ed 
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Kr fs dest fo J 7 6 ek$ Sd: J. sj DML 
AGL I RG BE 2 Ce Ped Hd UN HR Be 
UGE Sb E74 I (EE 25 I) afd adi ie SE (ELC ~s 
Gens 98 Bo Ss IG 5 le dh Lo GTS IES os 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ চরকে 


হানী ইবন ইয়াধীদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যখন তিনি 
তাঁর জাতির সাথে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত 
হলেন। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুনতে পেলেন যে 
লোকেরা তাকে (হানীকে) আবুল হাকাম বলে ডাকছে। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে বললেন, আল্লাহ তা'আলা বিচারক 
ও আদেশ দাতা; কিন্তু লোক তোমাকে আবুল হাকাম বলে কেনো? তিনি 
বললেন, আমার গোত্রের লোক যখন কোনো ব্যাপারে কলহ করে, তখন তারা 
আমার নিকট কিচারপ্রার্থী হয় আর আমি যে রায় দেই, তারা তা মেনে নেয়। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, এরচেয়ে ভালো কাজ আর 
কী হতে পারে? আচ্ছা তোমার কয়টি সন্তান? তিনি বললেন, আমার ছেলে- 
শুরাইহ, আব্দুল্লাহ এবং মুসলিম। তিনি বললেন, এদের মধ্যে বড় কে? হানী 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, শুরাইহ। তিনি বললেন, তবে তুমি আবু শুরাইহ। 
পরে তিনি তার জন্য এবং তার ছেলেদের জন্য দো‘আ করলেন। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোকের কাছে শুনলেন, তারা তাদের 
একজনকে ডাকছিল ‘আব্দুল হাজার’ বলে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী? তিনি বললেন, আব্দুল 
হাজার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বরং তোমার নাম 
‘আব্দুল্লাহ’ ৷ শুরাইহ বলেন, হানী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন দেশে ফিরে যাওয়ার 
প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে 
এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে এমন কিছু আমলের কথা বলুন 
যা আমল করলে আমার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় (জান্নাতে যেতে 
পারি) ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি সুন্দর কথা 
বলবে ও মানুষকে খাদ্য খাওয়াবে”। 
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হাসান, বুখারী ফি আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৮১১; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৫০৪; আবু 
দাউদ, হাদীস নং ৪৯৫৫; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৪৯০; হাকিম, হাদীস নং ১/২৩; তাবরানী 
কাবীর, ২২/১৮০ ৷ 


৯- পরিচ্ছেদ: প্রকৃত ইসলাম না হলে আখিরাতে কোনো উপকারে আসবে 
না 
আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

[clad CELA 55 3 25 BS Eos SES 
“বেদুঈনরা বলল, আমরা ঈমান আনলাম। বলুন, তোমরা ঈমান আন নি; বরং 
তোমরা বলো আমরা আত্মসমর্পণ করলাম” । [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ১৪] 
আর ইসলাম যখন প্রকৃত অর্থে হবে তখন তা আল্লাহ তাআলা বাণী অনুযায়ী 
হবে, 

[\a:dles MALY ff Ss G23 BY 
“নিশ্চয় আল্লাহর নিকট মনোনীত দীন হচ্ছে ইসলাম”। [সূরা আলে ইমরান, 
আয়াত: ১৯] 
dk cg Wh HS ale dh Lo Bd Sf AE 4 GSS A 
DU ds Gl Gta 5 il Se dhl St dts I 
ds TENG SAE ESS ESTE DLL TES CPT SY GS ON 56 
Basis JE Eis 3s) Cl ass UR SE HLL si Sat 
Ll SG als Bl Se MSIE GA SMS La el SAE 
UALS MLE; HE 2, 1 et Lp ES Eo A 
সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
একদল লোককে কিছু দান করলেন সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু সেখানে বসা 
ছিলেন। সা'দ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের এক ব্যক্তিকে কিছু দিলেন না। সে ব্যক্তি আমার কাছে 
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তাদের চেয়ে অধিক পছন্দনীয় ছিল। তাই আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! 
অমুক ব্যক্তিকে আপনি বাদ দিলেন কেন? আল্লাহর কসম! আমিতো তাকে 
মুমিন বলেই জানি তিনি বললেন, (মুমিন) নাকি মুসলিম? তখন আমি কিছুক্ষণ 
চুপ থাকলাম। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা জানি, তা প্রবল হয়ে উঠল। 
তাই আমি আমার বক্তব্য আবার বললাম, আপনি অমুককে দানের ব্যপারে 
বিরত রইলেন? আল্লাহর কসম! আমিতো তাকে মুমিন বলেই জানি। তিনি 
বললেন, নাকি মুসলিম? তখন আমি আবার কিছুক্ষণ চুপ থাকলাম তারপর 
তার সম্পর্কে যা জানি তা প্রবল হয়ে উঠল । তাই আমি আমার বক্তব্য আবার 
বললাম রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারও সেই জবাব 
দিলেন। তারপর বললেন, সা'দ! আমি কখনো ব্যক্তি বিশেষকে দান করি, 
অথচ অন্য লোক আমার কাছে তার চাইতে বেশি প্রিয় । তা এ আশঙ্কায় যে 
(সে ঈমান থেকে ফিরে যেতে পারে, পরিণামে) আল্লাহ তাকে অধোমুখে 
জাহান্নামে ফেলে দেবেন”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫০। 


১০- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ 
করবে 

Sf 5g 2:00 5 4 3h fo Eg die G5 elall x BCE 55 
dss HUE os I ALG NEL HA DA YS MY Y 
56 GE Lf SS 50 SE de E95 S52 JL VU LLG 

Al S52 
উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি এ কথার সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ 
ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি এক ও তাঁর কোনো শরীক নেই, 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসূল, ঈসা আলাইহিস 
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সালাম আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল, তাঁর কথা দ্বারা সৃষ্টি হয়েছেন, যা তিনি 
মারইয়ামের মধ্যে ঢেলেছিলেন (অর্থাৎ কালিমায়ে ‘কুন’ দ্বারা মারিয়ামের গর্ভে 
তাকে সৃষ্টি করেছেন) আর তিনি তাঁর পক্ষ থেকে পাঠানো এক (সৃষ্ট সম্মানিত) 
আত্মা, আরও সাক্ষ্য দেয় যে, জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য, সে ব্যক্তিকে 
আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন তাতে তার আমল যা-ই হোক”। 
মুভ্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৩৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮। 
SH A SG dE Bl LS Gl 3 UG IE LE hl G5 FE 5 BF 
I BS DIAS HUTS DA EL UE SH IE Mis Ns 
SEG: AE ML HEE DLT DIL de Gd See 
155 dl oe EMEL ES JIE EIA TS LIL 
O05 3 dEL IL BS as LSB Ys Gx Saks BE Bl Sond le 
Bl EES LU S5 J IE BIL hl dys BF Sls Ge 
EE hl EE sl $5 EAE L255 HL CS 31 
মু‘আষ ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার 
আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে বসা ছিলাম । আমার 
ও তাঁর মাঝে লাগামের রশির প্রান্তদেশ ভিন্ন অন্য কিছুই ছিল না। তিনি 
বললেন, মু‘আয! আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি (আনুগত্যের জন্য) সদা 
উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যে 
উপনীত তারপর কিছুক্ষণ চললেন । পুনরায় বললেন, হে মু'আয! আমি 
বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি (আনুগত্যের জন্য) সদা 
উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্য 
উপনীত ৷ তারপর আরো কিছুক্ষণ চললেন । আবার বললেন, হে মু'আয! আমি 
বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি (আনুগত্যের জন্য) সদা 
উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যে 
উপনীত ৷ তিনি বললেন, তুমি জানো বান্দার ওপর আল্লাহর কী হক? আমি 
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বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন তিনি বললেন, বান্দার ওপর 
আল্লাহর হক এই যে, তারা কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং অন্য কিছুকে 
তারা শরীক করবে না। এরপর কিছু সময় চললেন। তারপর বললেন, হে 
মু‘আযা ইবন জাবাল! আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি (আনুগত্যের জন্য) 
সদা উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর 
সৌভাগ্যে উপনীত ৷ তিনি বললেন, বান্দারা যখন দায়িত্ব পালন করে, তখন 
আল্লাহর প্রতি বান্দার অধিকার কী তা জান কি? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলই ভালো জানেন তিনি বললেন, আল্লাহর ওপর বান্দার অধিকার এই 
যে, তিনি তাদের আযাব দিবেন না”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৭, ৬৫০০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 


৩০। 

Ie Fs le 3h LS GA SS ELS I dE hl G5 Je op NG 
Al EE ES UG 3s FDL DS FS OIG HES 
5 EE 3 KES LA NB ol SS Sd le 5 He 
IB LE TLS GLI EGE BBY SII Hol kal 
ES AAS খু॥: মু‘আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, 
তিনি বলেন, ‘উফাইর’ নামক একটি গাধার পিঠে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে আরোহী ছিলাম । তিনি আমাকে বললেন, হে 
মু‘আয, তুমি কি জান বান্দার ওপর আল্লাহর হক কী? আমি বললাম, আল্লাহ 
ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন তিনি বলেন, আল্লাহর ওপর বান্দার হক হলো, 
বান্দা তাঁর ইবাদাত করবে এবং তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করবে না। আর 
আল্লাহর উপর বান্দার হক হলো, তাঁর ইবাদাতে কাউকে শরীক না করলে 
আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি 
লোকদের এ সুসংবাদ দিবো না? তিনি বললেন, তুমি তাদের সুসংবাদটি দিও 
না, তাহলে লোকেরা (এর ওপরই) নির্ভর করে বসবে”। 
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মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩০/৪৯। 
Sb: d6 3 FE is 5 AS Se hl Le 2 Sf AL sf oe 
dl J CED 0 KEY | :J HUES dl Jd UEC UN “bs 
ta Ble 4 L2G SENAY BLE Sf Ser afd SG Bites 
IE UIELG SEN a HE 3 T5 GE a BE MLS Ya 

Mla Te OL FE 3h 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একবার মু'আয 
সাওয়ারীতে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি তাঁকে ডাকলেন, হে মু'আয! তিনি 
উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি (আনুগত্যের জন্য) সদা 
উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যে 
উপনীত ৷ তিনি আবার ডাকলেন, মু'আয! তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ 
ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমি (আনুগত্যের জন্য) সদা উপস্থিত আর আপনার 
আনুগত্যের মাধ্যমে আমি সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যে উপনীত তিনি আবার 
ডাকলেন, মু‘আয! তিনি উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ ইয়া রাসূলুল্লাহ্‌! আমি 
(আনুগত্যের জন্য) সদা উপস্থিত আর আপনার আনুগত্যের মাধ্যমে আমি 
সৌভাগ্যের পর সৌভাগ্যে উপনীত এরূপ তিনবার করলেন । এরপর বললেন, 
যে কোনো বান্দা আন্তরিকতার সাথে এ সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া সত্য 
কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর 
রাসূল, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। মু'আয 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি মানুষকে এ খবর 
দেবো না, যাতে তারা সুসংবাদ পেতে পারে? তিনি বললেন, তাহলে তারা এর 
ওপর ভরসা করে বসে থাকবে । মু'আয রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু (জীবনভর এ 
হাদিসটি বর্ণনা করেন নি) মৃত্যুর সময় এ হাদিসটি বর্ণনা করে গেছেন যাতে 
(ইলম গোপন রাখার) গুনাহ না হয়”। 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ৯৭৯ 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩২। 
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হিসসান ইবন কাহিন আল-‘আদাভী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক 
বসা ছিলেন; আমি তাকে চিনতাম না৷ তিনি বলেন, আমাদেরকে মু'আয ইবন 
বলেছেন, “এ জমিনের বুকে যদি কেউ আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক না করে 
ও আমাকে আল্লাহর রাসূল হিসেবে সাক্ষ্য দিয়ে মারা যায়, আর তার সে সাক্ষ্য 
প্রদান দৃঢ় বিশ্বাসী অন্তর থেকে হয়, তবে তাকে ক্ষমা করা হবে। আমি জিজ্ঞেস 
করলাম, আপনি কি এ কথা মু'আয ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
শুনেছেন? একথা শুনে উপস্থিত সবাই আমাকে ভৎসনা করলো । তিনি (আব্দুর 
রহমান ইবন সামুরা) বললেন, তাকে কেউ কিছু বলো না; কেননা সে খারাপ 
উদ্দেশ্যে (কষ্ট দেওয়ার) একথা বলে নি। তিনি বললেন, হ্যাঁ, আমি মু'আষ 
ইবন জাবাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে একথা শুনেছি। আর তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একথা শুনেছেন” । 
হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ২২০০০; বাযযার, হাদীস নং ২৬২৪; নাসায়ী ফি আলামিল 
ইয়াওমি ওয়াললাইলাহ, হাদীস নং ১১৩৮; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২০৩। 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন, “আযাবে চর্ম বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার পর 
একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ 


করবে তখন জান্নাতীগণ তাদেরকে জাহান্নামী বলে আখ্যায়িত করবে” । 

সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫৯ 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চার ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে 

আল্লাহ তা'আলার সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি 

ফিরে তাকাবে এবং বলবে, হে আমার রব, আপনি যখন একবার আমাকে তা 

থেকে বের করেছেন, পুনরায় আমাকে সেখানে নিক্ষেপ করবেন না। ফলে 

আল্লাহ তা'আলা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২। 

এ চার ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাফা'আত পাবেন, যেমন 

শাফা'আতের হাদীসে এ সম্পর্কে এসেছে। 

SIE OT Ls Seth 5 dn dots J Edt s SNe GE 

Se 4 S25 Fs Sle nl Le El IE 6. 2540 de 3 be 

PEA ely EAS YEE LEH FES 


ard ds Shad NAL SES Aho AAG EEA RE 


IE Yh SG al SCG OS 14 
ETL SN LES ENE FEL dl IG adcats jf SEN IS 


alls hl - cll IE Ye 


IslamHouse com 


সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ ( ৮১০ ]_ 


ইতবান ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, “(আমার 
চোখে কোনো এক রোগ দেখা দিলে) আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পাঠালাম যে, আমার একান্ত আকাঙ্কা, আপনি আমার 
কাছে আগমন করবেন এবং আমার গৃহে দু'রাকা'আত সালাত আদায় করবেন 
আপনার সালাত আদায়ের স্থানটিকে আমি নিজের জন্য সালাত আদায়ের স্থান 
বানিয়ে নেবো। তারপর আল্লাহ যাদের মঞ্জুর করলেন, তাদের সাথে নিয়ে 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন। তিনি ঘরে ঢুকে 
সালাত আদায় করতে থাকলেন আর তার সাহাবীরা পরস্পর কথাবার্তা 
বলছিলেন। তারপর মালিক ইবন দুখশুম এর প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো। 
তারা ইচ্ছা পোষণ করছিলেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
মলিক ইবন দুখশুম-এর জন্য বদ দো‘আ করুন যেন সে ধ্বংস হয় রাসূলুল্লাহ্‌ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত সম্পন্ন করলেন এবং বললেন, সে কি 
সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর 
রাসূল? তারা বললেন, সে এ কথা বলে বটে; কিন্তু তার অন্তরে ঈমান নেই। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে ব্যক্তিই আল্লাহ ছাড়া 
কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেবে সে 
জাহান্নামে প্রবেশ করবে না, অথবা আগুন তাকে গ্রাস করবে না।” 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩। 
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আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ যখন বান্দাদের বিচারকার্য 
সমাপন করে আপন রহমতে কিছু সংখ্যক জাহান্নামীকে বের করতে চাইবেন, 
তখন তিনি তাদের মধ্যকার শিক মুক্তদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
দেওয়ার জন্য ফিরিশতাদের নির্দেশ দেবেন তারাই হচ্ছে ওসব বান্দা যাদের 
উপর আল্লাহ রহমত করবেন, যারা সাক্ষ্য দিয়েছে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
হক্ক ইলাহ নেই সাজদার চিহ্ন দ্বারা তাদেরকে ফিরিশতারা চিনতে পারবে 
সাজদার চিহ্নগুলো ছাড়া সেসব আদম সন্তানের সারা দেহ জাহান্নামের আগুন 
ভস্মীভূত করে দেবে। আদম সন্তানের সাজদার চিহ্নসমূহ জ্বালিয়ে দেওয়া 
আল্লাহ জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিয়েছেন । অতঃপর তাদেরকে আগুনে 
বিদগ্ধ অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তাদের ওপর ঢালা হবে 
সঞ্জীবনীর পানি । এর ফলে নিম্নদেশ থেকে তারা এমনভাবে সজীব হয়ে ওঠবে, 
প্লাবনে ভাসমান বীজ মাটি থেকে যেভাবে গজিয়ে ওঠে”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৩৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮২। 
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সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ [ ১৮৩০ ]_ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম । আমাদের মধ্যে আবু 
বকর ও উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুও ছিলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে গেলেন তিনি আমাদের 
মাঝে আসতে বিলম্ব করলেন। এতে আমরা ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের 
অনুপস্থিতিতে তিনি কোনো বিপদে পড়লেন কিনা। আমরা শঙ্কিত হয়ে উঠে 
দাঁড়ালাম । ভীত-সন্তস্তদের মধ্যে আমি ছিলাম প্রথম । তাই আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। তালাশ করতে 
করতে বনী নাজ্জার গোত্রের আনসারদের বাগানের কাছে পৌঁছলাম। আমি 
বাগানের চারদিকে ঘুরে কোনো দরজা পেলাম না। হঠাৎ দেখতে পেলাম 
বাইরের কুয়া থেকে একটি ঝর্ণা প্রণালী (নালা) বাগানের ভিতর প্রবেশ 
করেছে। আমি নিজেকে শিয়ালের মত সংকুচিত করে প্রণালীর পথে রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, আবু 
তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আপনি আমাদের মধ্যে ছিলেন। তারপর 
আমাদের মধ্য থেকে উঠে চলে এলেন। আপনার ফিরতে দেরি দেখে আমরা 
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ভয় পেয়ে গেলাম যে, আমাদের অবর্তমানে আপনি বেশি বিপদে পড়লেন কী 
না? এ আশঙ্কায় আমরা সকলেই ভীত হয়ে পড়লাম । আমি সর্বপ্রথম বেরিয়ে 
গিয়ে এ বাগানে উপস্থিত হই ৷ আমি শিয়ালের মতো সংকুচিত হয়ে এ বাগানে 
প্রবেশ করি। আর সেসব লোক আমার পেছনে রয়েছেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হে আবু হুরায়রা বলে তার পাদুকা জোড়া প্রদান 
করলেন, আর বললেন, আমার এ পাদুকা জোড়া নিয়ে যাও এবং বাগানের 
বাইরে যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ হয় তাকে এ সুসংবাদ শুনিয়ে দাও, যে 
ব্যক্তি আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে নাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ 
নেই, সে-ই জান্নাতী হবে। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, বাইরে 
এসে প্রথমেই উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হলো। তিনি 
বললেন, হে আবু হুরায়রা! এ জুতা জোড়া কী? আমি বললাম, এ তো রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাদুকা। তিনি আমাকে এ দুটি দিয়ে 
পাঠিয়েছেন যে, যার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়, সে যদি আন্তরিক বিশ্বাসে সাক্ষ্য 
দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তাকে যেন জান্নাতের সুসংবাদ 
দেই । একথা শুনে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমার বুকে এমন জোরে আঘাত 
করলেন যে, আমি পেছনে পড়ে গেলাম । তখন তিনি বললেন, ফিরে যাও, হে 
ওয়াসাল্লামের খেদমতে ফিরে এলাম । আর সাথে সাথে উমার রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহুও আমার পিছনে পিছনে এলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হে আবু হুরায়রা! তোমার কী হয়েছে? বললাম, উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে আমার দেখা হয়। আপনি যা বলে আমাকে 
পাঠিয়েছিলেন আমি তা উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে জানাই । এতে তিনি 
আমার বুকে এমনভাবে আঘাত করলেন যে, আমি পিছনের দিকে পড়ে যাই । 
তিনি আমাকে ফিরে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উমার! কিসে তোমাকে এ কাজে উত্তেজিত করেছে? 
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কুরবান হোক । আপনি কি আপনার পাদুকাসহ আবু হুরায়রাকে পাঠিয়েছেন 
যে, তার সাথে যদি এমন লোকের সাক্ষাৎ হয়, যে আন্তরিকতার সাথে সাক্ষ্য 
দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, তবে তাকে জান্নাতের সুসং 
দাও। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। উমার 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, এরূপ করতে যাবেন না। আমি আশঙ্কা করি যে, 
লোকেরা এর ওপরই ভরসা করে বসে থাকবে। আপনি তাদের ছেড়ে দিন। 
তারা আমল করুক । তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, আচ্ছা, তাদের ছেড়ে দাও” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১। 
laa ide oso FADES APM Ef 
be BU EAE J BTL CIE JEG IG UE 25 PS RES 
U6 5 2S 73 HUGS GS TE fas oa al S55 e355 
SAG Ses 6: IE GGL SAS SE UGS BE 5150 555 2G ING 
525 EdS Se IG or BAS ES IG Cle ESI allie 
HE SS J ps HE RE LE Cp Bl SGN all J S56 MVNA SY 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি সফরে ছিলাম । এক পর্যায়ে 
দলের রসদপত্র নিঃশেষ হয়ে গেলো। পরিশেষে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাদের কিছু সংখ্যক উট যবেহ করার মনস্থ করলেন । বর্ণনাকারী 
বলেন যে, এতে উমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! 
তবে ভালো হতো । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাই করলেন। 
যার কাছে গম ছিল সে গম এবং যার কাছে খেজুর ছিল সে খেজুর নিয়ে 
হাযির হলো, (তালহা ইবন মুসাররিফ বলেন) মুজাহিদ আরো বর্ণনা করেন যে, 
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যার কাছে খেজুরের আঁটি ছিল, সে তাই নিয়ে হাযির হলো। আমি (তালহা) 
বললাম, আটি দিয়ে কী করতেন? তিনি বললেন, তা চুষে পানি পান করতেন 
বর্ণনাকারী বললেন, তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সংগৃহীত খাদ্য সামগ্রীর ওপর দোআ করলেন । বর্ণনাকারী বলেন, অবশেষে 
লোকেরা রসদে নিজেদের পাত্র পূর্ণ করে নিলো। বর্ণনাকারী বলেন, তখন 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ 
ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল, যে এ দুটি বিষয়ের 
প্রতি সন্দেহাতীত বিশ্বাস রেখে আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবে, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে” । 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭। 

অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
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EEE CESS IE FE LE Ug BEY hl 
তাবুকের যুদ্ধের সময়ে লোকেরা দারুণ খাদ্যাভাবে পতিত হলো। তারা বললো, 
যবেহ করে তার গোশত খাই এবং আর চর্বি ব্যবহার করি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যবেহ করতে পারো। বর্ণনাকারী বললেন, 
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ইত্যবসরে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আসলেন এবং আরয করলেন, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ্‌! যদি এরূপ করা হয়, তাহলে বাহন কমে যাবে; বরং আপনি 
আল্লাহর দরবারে বরকতের দোআ করুন। আশা করা যায়, আল্লাহ তাতে 
বরকত দিবেন। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, ঠিক 
আছে। তিনি একটি দস্তরখান আনতে বললেন এবং তা বিছালেন। এরপর 
সকলের উদ্বৃত্ত রসদ চেয়ে পাঠালেন বর্ণনাকারী বলেন, তখন কেউ একমুঠো 
গম নিয়ে হাযির হলো, কেউ একমুঠো খেজুর নিয়ে হাযির হলো আবার কেউ 
এক টুকরা রুটি নিয়ে আসল। এভাবে কিছু পরিমাণ রসদ-সামগ্রী দস্তরখানায় 
জমা হলো। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরকতের দো'আ 
করলেন। তারপর বললেন, তোমরা নিজ নিজ পাত্রে রসদপত্র ভর্তি করে নাও। 
সকলেই নিজ নিজ পাত্র ভরে নিলো; এমনকি এ বাহিনীর কোনো পাত্রই আর 
অপূর্ণ রইল না। এরপর সকলে পরিতৃপ্ত হয়ে আহার করলেন। কিছু উদ্ধৃত্তও 
রয়ে গেলো। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমি 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর 
প্রেরিত রাসূল, যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু’টির ওপর বিশ্বাস রেখে 
আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭। 

PET VG ED RE GH Bri ISR 
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BS Bn dks BE dis BI ES Bob lS Hl Bl LS hd 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বশেষ যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হবে 
এবং সর্বশেষ যে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে তার সম্পর্কে আমি জানি। এক 
ব্যক্তি অধোবদন অবস্থায় জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ তা'আলা 
বলবেন, যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার 
ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং সে ফিরে আসবে ও বলবে, 
হে রব! জান্নাত তো ভরপুর দেখতে পেলাম ৷ পুনরায় আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, 
যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে 
যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। তাই সে ফিরে এসে বলবে, হে রব! জান্নাত 
তো ভরপুর দেখতে পেলাম । তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, যাও জান্নাতে 
প্রবেশ করো। কেননা জান্নাত তোমার জন্য পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশ 
গুণ অথবা রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পৃথিবীর দশ 
গুণ। তখন লোকটি বলবে, হে রব! আপনি কি আমার সাথে বিদ্রূপ বা হাসি 
ঠাট্টা করছেন? (বর্ণনাকারী বলেন) আমি তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামকে এভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর দন্তরাজি প্রকাশিত হয়ে 
গিয়েছিল এবং বলা হচ্ছিল এটি জান্নাতীদের নিম্নতম মর্যাদা” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৭১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৬। 
5 5 le Bl Ls 5 ISIE die GH xe op HAE SF 
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আব্দুল্লাহ (ইবন মাসউদ) রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে 
শির্ক করা অবস্থায় মারা যায়, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আমি বললাম, যে 
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আল্লাহর সঙ্গে কোনো কিছুর শির্ক না করা অবস্থায় মারা যায়, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯২। 
Ves 00 HG 35 SEM 52 Df L255 SN As 4 G95 55 91 5 


Fd 


J is prs Ts HS UE SUS Ss FAG SIS < el Be 
dsl a 55 Ll 55 S40 005 GT EEG A nl OEE 
SILA SSN Bh ES dE 10 ELELS IE GG 55 Cf Gnd dsl 


“ 4 hE 451599 4 EE ee AEG al td EE dE EE 4 NL ACD 


207 


URS 
ee I EES LEIA Si AE LI EEL 
SE EB ANY ES i521 3 SEG JG ed) SG een 3 I 
IEG CBG 055 Ob S72 Nd BS HB BS i Sh Ie 
EXd UGH SE BLES 02 IHG GS hl LUE Eel 
JE 55 SE Sd BE HAE bs BE srs ds 
di Ob his El 4 JSS EE A IL Y SG BE 

AE Dp ON 2) LEY 55 S72 0 : LS: PES 25:05 995 
SETAE SRO aan 
বের হলাম, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একাকী চলতে 
দেখলাম, তার সঙ্গে কোনো লোক ছিলো না। আমি মনে করলাম, তার সঙ্গে 
কেউ চলুক হয়ত তিনি তা অপছন্দ করবেন। তাই আমি চাঁদের ছায়াতে তার 
পেছনে পেছনে চলতে লাগলাম। তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে আমাকে দেখে 
ফেললেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ কে? আমি বললাম আমি আবু যার। 
আল্লাহ আমাকে আপনার জন্যে উৎসৰ্গিত করুন। তিনি বললেন, ওহে আবু 
যার! এসো। আমি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ চললাম। তারপর তিনি বললেন, 
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সম্পদ দান করেন এবং তারা সম্পদকে তা ডানে, বামে, আগে ও পিছনে ব্যায় 
করে। আর মঙ্গলজনক কাজে তা লাগায়, (তারা ব্যাতীত)। তারপর আমি 
আরো কিছুক্ষণ তার সঙ্গে চলার পর তিনি আমাকে বললেন, তুমি এখানে বসে 
থাকো। (এ কথা বলে) তিনি আমাকে চতুর্দিকে প্রস্তরঘেরা একটা খোলা 
জায়গায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এখানেই বসে 
থেকো। তিনি বলেন, এরপর তিনি প্রস্তরময় প্রান্তরের দিকে চলে গেলেন। 
এমনকি তিনি আমার দৃষ্টির অগোচরে চলে গেলেন এবং বেশ কিছুক্ষণ 
অতিবাহিত হয়ে গেলো । অতঃপর তিনি ফিরে আসার সময় আমি তাকে বলতে 
শুনলাম, যদিও সে চুরি করে, যদিও সে যিনা করে। তারপর তিনি যখন ফিরে 
এলেন, তখন আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে না পেরে তাকে জিজ্ঞাসা করতে 
বাধ্য হলাম যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ আমাকে আপনার প্রতি কুরবান 
করুন। আপনি এই প্রস্তর প্রান্তরে কার সাথে কথা বললেন? কাউকে তো 
আপনার কথার উত্তর দিতে শুনলাম না। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন 
জিবরীল আলাইহিস সালাম । তিনি এই কংকরময় প্রান্তরে আমার কাছে 
এসেছিলেন। তিনি বললেন, আপনি আপনার উম্মতদের সুসংবাদ দেবেন যে, 
যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে 
প্রবেশ করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে জিবরীল! যদিও সে চুরি করে, আর 
যদিও সে যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যঁ। আবার আমি বললাম, যদিও সে 
চুরি করে, আর যিনা করে? তিনি বললেন, হ্যাঁ; যদিও সে মদ পান করে” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৪৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 
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আবু যার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “একবার আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে এশার সময় মদীনায় ‘হাররা’ 
নামক স্থান দিয়ে পায়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম । তখন আমরা ওহুদ পাহাড়ের সম্মুখীন 
হলে তিনি আমাকে বললেন, হে আবু যার! আমি এটি পছন্দ করি না যে, 
আমার নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা আসুক আর খণ পরিশোধের 
পরিমাণ ব্যতীত এক দীনার পরিমাণ সোনাও এক রাত পর্যন্ত আমার হাতে তা 
থেকে যাক; বরং আমি পছন্দ করি যে, আমি এগুলো আল্লাহর বান্দাদের 
এভাবে বিলিয়ে দেই ৷ (কীভাবে দেবেন) তা তাঁর হাত দিয়ে তিনি দেখালেন। 
তারপর বললেন, হে আবু যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল আমি সদা 
(আনুগত্য উপস্থিত, আর (আপনার আনুগত্যের মাধ্যমেই আমি) সব 
সৌভাগ্যে উপনীত হই তখন তিনি বললেন, দুনিয়াতে যারা অধিক সম্পদশালী, 
আখিরাতে তারা হবেন অনেক স্বল্পাধিকারী তবে যারা তাদের সম্পদকে এভাবে, 
এভাবে বিলিয়ে দিবে, তারা হবেন এর ব্যতিক্রম। তারপর তিনি আমাকে 
বললেন, হে আবু যার! আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত তুমি এ স্থানেই থাকো। 
এখান থেকে কোথাও যেয়ো না। এরপর তিনি রওয়ানা হয়ে গেলেন। এমন 
সময় একটা শব্দ শুনলাম । এতে আমি শংকিত হয়ে পড়লাম যে, রাসূলুল্লাহ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো বিপদের সম্মুখীন হয়ে 
পড়লেন কিনা? তাই আমি সেদিকে অগ্রসর হতে চাইলাম ৷ কিন্তু সাথে সাথেই 
রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিষেধাজ্ঞা যে কোথাও 
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যেয়ো না মনে পড়লো এবং আমি থেমে গেলাম। এরপর তিনি ফিরে আসলে 
আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একটা আওয়াজ শুনে শংকিত হয়ে 
পড়লাম যে, আপনি সেখানে গিয়ে কোনো বিপদে পড়লেন কিনা। কিন্তু 
আপনার কথা স্মরণ করে থেমে গেলাম তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, তিনি ছিলেন জিবরীল আলাইহিস সালাম । তিনি আমার 
নিকট এসে সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে 
কোনো কিছুকে শরীক না করে মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । তখন 
আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদিও সে ব্যক্তি ব্যভিচার করে? যদি সে ব্যক্তি 
চুরি করে? তিনি বললেন, সে হ্যাঁ, যদিও সে ব্যভিচার করে, যদিও সে চুরি 
করে থাকে তবুও”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৬৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 
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আবু যর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে এ 
সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহর সাথে শরীক না করে যদি কেউ মারা যায়, তবে 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আমি বললাম, চুরি ও যিনা করলেও কি? রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চুরি ও যিনা করলেও” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৪৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৪। 
হাদীসের অর্থ: যে ব্যক্তি তাওহীদের ওপর মারা যাবে এবং গুনাহ থেকে তাওবা করবে সে 
শুরু থেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে। হাফেয ইবন হাজার রহ, বলেন, অন্যদিকে যে ব্যক্তি 
গুনাহ করে তাওবা ছাড়া মারা যাবে হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য অনুযায়ী সেও জান্নাতে প্রবেশ 
করবে। কিন্তু আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আকীদাহ হলো, এটি আল্লাহর ইচ্ছাধীন । এর 
প্রমাণ উবাদা ইবন সামিত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস, 
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“আর যে এসবের কোনো কিছুতে (গুনাহে) লিপ্ত হয় এবং তাকে এ কারণে দুনিয়াতে আইনানুগ 

শাস্তি দেয়া হবে; তবে এ শাস্তি তার কাফফারা হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি এ সবের কোনটিতে 

লিপ্ত হলো আর আল্লাহ তা গোপন রাখেন, তবে তার ব্যাপারটি আল্লাহর ওপর ন্যস্ত । তিনি 

ইচ্ছা করলে শাস্তি দিবেন আর ইচ্ছে করলে মাফ করবেন”। 

সহীহ, সহীহ সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮৯২ হাদীসের শব্দাবলী বুখারীর চয়নকৃত ৷ 

এটি উপরোক্ত মুবহামের (অস্পষ্ট কথার) তাফসীর এবং খারেজী ও “মুতাযিলাদের দাঁতভাঙ্গা 

জবাব; যারা মনে করেন, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি তাওবা ছাড়া মারা গেলে জাহান্নামে 

চিরস্থায়ী হবে। 

অতঃপর, ইবন তীন রহ. দাউদী রহ. থেকে বর্ণনা করেন, ইমাম বুখারী রহ, এর বক্তব্য 

হাদীসের বাহ্যিক অর্থের বিপরীত; কেননা তাওবা যদি শর্ত হতো তবে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে বলতেন না যে, যদিও সে যিনা করে ও চুরি করে। হাদীসের 

উদ্দেশ্য হলো, শুরু থেকেই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদিও যিনা ও চুরি করে অথবা পরে 

জান্নাতে প্রবেশ করবে। 

এ ব্যাখার দিকে ইবন হিব্বান রহ. তার সহীহ ইবন হিব্বানে (১/৪৪৬) এ ইঙ্গিত দিয়ে 

বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে 

পৰবেশ করবে; ULAR Le 
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উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে 

মারা যাবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬। 
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উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, “আমি 
অবশ্যই জানি এমন একটি কালেমা যা বান্দা অন্তর থেকে সত্যিকারে বললে 
জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম হয়ে যায় । তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
বললেন, আমি আপনাকে বলব এটি কী? এটা হলো ইখলাসের কালেমা যা 
আল্লাহ তা‘আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে 
অত্যাবশ্যকীয় করেছেন; এটি তাকওয়ার কালেমা যা আল্লাহর নবী তাঁর চাচার 
মৃত্যুকালে তাকে পড়ানোর জন্য বারবার চেষ্টা করেছিলেন (তালকীন 
দিয়েছেন), তাহলো “আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই এ সক্ষ্য 
দেওয়া” । 


হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৪৪৭; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২০৪, তিনি সহীহ বলেছেন; 
হাকিম, ১/৩৫১ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “শাফা'আতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। 
যেন তারা সা‘আরীর । (বর্ণনাকারী জাবীর বলেন) আমি বললাম সা‘আরীর কী? 
তিনি বললেন, সা‘আরীর মানে দ্বাগাবীস (দগ্ধ-বিকৃত) তাদের মুখ বের হয়ে 
পড়েছে (সনদের বর্ণনাকারী হাম্মাদ বলেন) আমি আবু মুহাম্মাদ আমর ইবন 
দীনারকে জিজ্ঞাসা করি যে, আপনি কি জাবির ইবন আব্দুল্লাহকে বর্ণনা করতে 
শুনেছেন, যে আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি। 
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তিনি বলেছেন, শাফা‘আতের দ্বারা জাহান্নাম থেকে বের করা হবে। তিনি 
বললেন, হ্যাঁ। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫৫৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩১৮। 
UGE dS dis sb ls Eh To gD Se ic di ol 
ESS 0 Ss 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং কিছু সংখ্যক 
লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩১৭ ৷ 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একদল লোককে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা হবে। 
এদের মুখমণ্ডল ব্যতীত সারা দেহ জ্বলে পুড়ে গেছে। অবশেষে তারা জান্নাতে 
প্রবেশ করবে”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩১৯ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ॥৩|5॥ এটি ১ এর বহুবচন । যা চতুর্দিক 
দিয়ে বেষ্টিত । অর্থাৎ জাহান্নাম চেহারার চারপাশ খাবে না; কেননা এটি সাজদাহর স্থান, যেমন 
অন্য হাদীসে এসেছে, ॥১৪J৷ ০০+ ১ তবে সাজদাহর স্থানসমূহ ব্যতীত। 
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ইয়াধীদুল ফকীর বলেন, খারেজীদের একটি কথা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে 
গিয়েছিল। (কবীরা গুণাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী। আর যে একবার 
জাহান্নামে যাবে সে আর কখনো তা থেকে বের হতে পারবে না। এ হলো 
খারেজীদের আকীদা)। আমরা একদল লোক হজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা 
করলাম ইচ্ছা ছিলো, হজ শেষে উল্লিখিত আকীদা প্রচার করে বেড়াবো। 
একটি খুঁটির সাথে হেলান দিয়ে বসে লোকদেরকে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস শুনাচ্ছেন। তিনি (বর্ণনাকারী ইয়াযীদ) বলেন, 
জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তার বর্ণনায় জাহান্নামবাসীদের প্রসঙ্গও আলোচনা 
করলেন । তাকে বললাম, হে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথী! 
আপনারা কী ধরনের হাদীস বর্ণনা করছেন? অথচ আল্লাহ তাআলার বাণী: 
“হে আমাদের রব, নিশ্চয় তুমি যাকে আগুনে প্রবেশ করাবে, অবশ্যই তাকে 
তুমি অপমান করবে। আর যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই”। [সূরা 
আলে ইমরান, আয়াত: ১৯২] এবং আল্লাহর আরেকটি বাণী, “আর যারা 
পাপকাজ করে, তাদের বাসস্থান হবে আগুন; যখনই তারা তা থেকে বের হতে 
চাইবে, তাদেরকে তাতেই ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে, 
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‘তোমরা আগুনের আযাব আস্বাদন কর, যাকে তোমরা অস্বীকার করতে ।”। 
[সূরা আস-সাজদাহ, আয়াত: ২০] আর আপনি এটা কী কথা বলছেন? জাবির 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তুমি কি কুরআন তিলাওয়াত করো? আমি বললাম, 
হ্যাঁ, তিলাওয়াত করি৷ তিনি বললেন, তিমি কি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের মাকামে মাহমুদের কথা শুনেছ যেখানে আল্লাহ তাকে 
(কিয়ামাতের দিন) পৌঁছাবেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, শুনেছি। তিনি বললেন 
মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাকামে মাহমূদ হচ্ছে সে স্থান ও 
মর্যাদা, যার মাধ্যমে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা জাহান্নাম থেকে বের করে আনবেন। 
ইয়াধীদ বলেন, অতঃপর তিনি (জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) পুলসিরাত 
সংস্থাপনের বিবরণ ও তার উপর দিয়ে মানুষের গমনাগমনের বর্ণনা দেন। 
তিনি (ইয়াধীদ) বলেন, আমার ভয় হচ্ছে যে, হয়ত আমি সেটা যথাযথ সংরক্ষণ 
করতে পারি নি । তবে তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক, যাদেরকে জাহান্নামে 
নিক্ষেপ করা হয়েছিল পরে তাদেরকে ওখান থেকে এমন অবস্থায় বের করে 
আনা হবে যেনো তারা আম্বুস কাঠ। অর্থাৎ তারা জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হয়ে বের 
হবে। তিনি বলেন, অতঃপর তাদেরকে জান্নাতের কোনো নহরে প্রবেশ করা 
হবে, তারপর তারা তাতে গোসল করবে, ফলে তারা সেখান থেকে ধবধবে 
সাদা কাগজের ন্যায় হয়ে বের হবে। ইয়াধীদুল ফকীর রহ. বলেন, আমরা 
সেখান থেকে ফিরে আসলাম এবং বললাম, তোমরা (খারেজীরা) ধ্বংস হও। 
তোমরা কী মনে করো এ বৃদ্ধ (বুযর্গ) লোকটি (অর্থাৎ জাবির ইবন আব্দুল্লাহ 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু) রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর মিথ্যা 
আরোপ করতে পারেন? অতঃপর আমরা হজ সমাপন করে বাড়ি ফিরে 
আসলাম; কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া সবাই আমাদের 
পূর্ব আকীদা (খারেজী মতবাদ) পরিত্যাগ করলাম । অথবা আবু নু‘'আইম যেরূপ 
বর্ণনা করেছেন” । 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯১/৩২০ ৷ 
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হাদীসে উল্লিখিত শব্দ ॥ $5 খারেজীদের একটি কথা আমার অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। 
(কবীরা গুণাহকারীরা চিরস্থায়ী জাহান্নামী । আর যে একবার জাহান্নামে যাবে সে আর কখনো 
তা থেকে বের হতে পারবে না। 

হাদীসে উল্লিখিত আরেকটি শব্দ, (4) £5 5 ইচ্ছা ছিলো, হজ শেষে খারেজী মাযহাব 
প্রচার করে বেড়াবো। 

হাদীসে উল্লিখিত শব্দ ৮৷৪৷% ০ ৪ এটি _ শব্দের বহুবচন । যেনো তারা তিলের 
তেলের গাছ যখন তা শুকানো হয় কেউ কেউ বলেছেন, এটির অর্থ জ্বলে-পুড়ে যাওয়া কালো 
কাঠ। 

হাদীসে উল্লিখিত আরেকটি শব্দ (১4৮;৷ 5 এটি ৮,5 এর বহুবচন এর অর্থ সাদা 
খাতা যাতে লেখা হয়। তাদেরকে সাদা কাগজের সাথে তুলনা করা হয়েছে, কেননা তাদের 
কালো চেহারা ধুয়ে মুছে এমনভাবে পরিস্কার করা হবে যেনো ধবধবে সাদা কাগজ । ইমাম 
নাওয়াওয়ী রহ. এ মত ব্যক্ত করেছেন। 

(১৮; }25 3% ০ £55 ০:৭); 58 ৩০5-73 অতঃপর আমরা হজ সমাপন করে বাড়ি ফিরে 
আসলাম; কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে শুধুমাত্র এক ব্যক্তি ছাড়া সবাই আমাদের পূর্ব আকীদা 
(খারেজী মতবাদ) পরিত্যাগ করলাম । 

Ez hl J25 GS Bs Ss se 4 Go Gl ION le b6 
GENES EE BU IAL SU 5 KL JSS EE dy EES SL EC FE 
জাবির রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! ওয়াজিবকারী 
(অবশ্যম্ভাবী) দুটি বিষয় কী? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো 
কিছু শরীক না করা অবস্থায় মারা যাবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে 
ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোনো কিছু শরীক করা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে 
যাবে। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩। 
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পাঠালেন যে, “যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো ইলাহ 
নেই) বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। ফলে তিনি এ ঘোষণা দিতে বের 
EO UE হুর সাথে সাক্ষাৎ হলো। তিনি (উমার 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এরূপ এরূপ ঘোষণা দিতে 
পাঠিয়েছেন । তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও । আমি অস্বীকার করলাম । ফলে 
তিনি আমাকে বুকে থাগ্নড় দিলেন। যার ব্যথা আমার বুকে রয়েছে। অতঃপর 
আমি ফিরে আসি; আমার কোনো উপায় ছিল না উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু 
রাসূল! আপনি কি তাকে এরূপ ঘোষণা দিতে পাঠিয়েছেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। তখন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন 
হে আল্লাহর রাসূল! (আপনি এরূপ করবেন না) মানুষ আশাবাদী এবং ভীত 
অবস্থায় থাকুক । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) 
বললেন, তাহলে তুমি বসে পড় (একথার ঘোষণা দিও না)”। 
হাসান, ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ৬৯৩; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৫১। 
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বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, 
“আল্লাহ তা‘আলা কিয়ামতের দিন আমার উম্মতের এক ব্যক্তিকে সমস্ত সৃষ্টির 
সম্মুখে আলাদা করে এনে হাযির করবেন। তার সামনে নিরানব্বইটি 
(আমলের) নিবন্ধন খাতা খুলে দিবেন । এক একটি নিবন্ধন খাতা হবে যতোদূর 
দৃষ্টি যায় ততোদৃূর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর তিনি তাকে বললেন, এর একটি 
কিছুও কি অস্বীকার করতে পারো? আমার সংরক্ষণকারী লিপিকারগণ 
(কিরামান কাতিবীন) কি তোমার ওপর কোনো যুলুম করেছে? লোকটি বলবে, 
না, হে আমার রব। আল্লাহ্‌ তাআলা বলবেন, তোমার কিছু বলার মত ওযর 
আছে কি? লোকটি বলবে, না, হে আমার রব। তিনি বলবেন, হ্যাঁ, আমার 
কাছে তোমার একটি সাওয়াব আছে। আজ তো তোমার ওপর কোনো যুলুম 
হবে না। তখন একটি ছোট কাগজের টুকরা বের করা হবে। এতে আছে 
‘আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াআশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু 
ওয়ারাসুলুহু’ (আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই । 
আল্লাহ ছাড়া আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার বান্দা ও রাসূল)। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, চলো, তোমার এ বস্তুর 
ওষনের সম্মুখে হাযির হও। লোকটি বলবে, ওহে আমার রব! এই একটি ছোট 
টুকরা আর এতোগুলো নিবন্ধন খাতা । কোথায় কী? তিনি বলবেন, তোমার 
ওপর অবশ্যই কোনো যুলুম করা হবে না। অনন্তর সবগুলো নিবন্ধন খাতা 
এক পাল্লায় রাখা হবে আর ছোট সেই টুকরাটিকে আরেক পাল্লায় রাখা হবে। 
(আল্লাহর কী মহিমা) সবগুলো দপ্তর (ওজনে) হালকা হয়ে যাবে আর ছোট 
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টুকরাটিই হয়ে পড়বে ভারি । আল্লাহর নামের মুকাবেলায় কোনো জিনিসই 
ভারি হবে না”। 

সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ২৬৩৯, হাদীসের শব্দ তিরমিযীর চয়নকৃত ৷ ইবন মাজাহ, হাদীস 
নং ৪৩০০; আমহমদ, হাদীস নং ৬৯৯৪; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২২৫, তিনি হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, (৬১5১ ৬4৬%। অর্থ হালকা হলো, 
$৬ ৷ মানে ছোট কাগজের টুকরা । ৬১ শব্দটি ]> এর বন্ুবচন। অর্থ বড় দফতর, 
বড় খাতা ৷ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 83 155405) 3:95 ১ 
এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়াতের 
উপর ঈমান এনে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে; যদিও সে শেষ মুহূর্তে মুখে উচ্চারণ করতে 
পারে নি। কিন্তু কাফির মুখে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললেও জান্নাতে যাবে না। কেননা সে 
জীবদ্দশায় মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়াতকে অস্বীকার করছে । রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরেকটি বাণী এ কথার প্রমাণ, তিনি বলেছেন, ৪০% 6 5 
$৯3 ৬১) 45 ৮ & ‘যদি মূসা আলাইহিস সালাম জীবিত থাকতেন তাহলে আমাকে 
অনুসরণ করা ছাড়া তাঁর কোনো গতি থাকতো না’, অর্থাৎ তিনি শুধু লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ 
বললেই তাঁর ঈমান গ্রহণ করা হতো না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
ঈমান আনা তাঁর জন্য অত্যাবশ্যকীয় ছিলো। 


১১- পরিচ্ছেদ: কিছু মানুষের অন্তর মিলে জামানত ও দমন উতে বাধয় 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে দু'টি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা 
করছি। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমাদের কাছে বর্ণনা 
করেছেন যে, “আমানত মানুষের অন্তর্মুলে নাযিল করা হয়েছিল। তারপর তারা 
কুরআন থেকে জ্ঞান অর্জন করেছে, এরপর তারা নবীর সুন্নাহ থেকে জ্ঞান 
অর্জন করেছে”। 
আবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন আমানত তুলে 
নেওয়া সম্পর্কে, “ব্যক্তিটি (ঈমানদার) এক পর্যায়ে ঘুমানোর পর তার অন্তর 
থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে, তখন তার সামান্যতম চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। 
পুনরায় ঘুমাবে, তখন আবার উঠিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোস্কার 
মত অবশিষ্ট থাকবে। তা তখন তেমন হবে যেমন কোনো অঙ্গার যাকে তুমি 
পা দিয়ে মাড়িয়ে মিইয়ে দিলে, যেটিকে তুমি ফোলা মনে করবে, অথচ তার 
মধ্যে আদৌ কিছু নেই। ফলে মানুষ কারবার করবে বটে, কেউ আমানত 
আদায় করবে না। অতঃপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন 
আমানতদার লোক রয়েছে। আবার কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে 
যে, সে কতোই না বুদ্ধিমান, কতই না বিচক্ষণ, কতই না বাহাদুর? অথচ তার 
অন্তরে সরিষার দানা পরিমান ঈমানও থাকবে না। 
(হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন) আমার ওপর এমন এক কাল অতিবাহিত 
হয়েছে যে, আমি তোমাদের কার সাথে বেচা-কেনা করলাম, সেদিকে ভ্রুক্ষেপ 
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করতাম না। কারণ সে মুসলমান হলে ইসলামই আমার হক ফিরিয়ে দেবে। 
আর সে খৃস্টান হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দিবে; অথচ বর্তমানে 
আমি অমুক অমুককে ছাড়া অন্য কারও সাথে বেচা-কেনা করি না”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৩, 
হাদীসের শব্দ বুখারীর চয়নকৃত ৷ 

কাছে বৰ্ণনা করি তিনি বলেন, আমি আবু আহমদ ইবন আসেম থেকে শুনেছি, 
তিনি বলেছেন, আমি আবু উবাইদ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আসমাণ'ঈ, 
আবু ‘আমর ও অন্যরা বলেছেন, JEM এখানে ,১4। অর্থ কোনো 
কিছুর মূল ৷ ॥৫5)॥ কোনো কিছুর সামান্যতম চিহ্ন আর ৯4! অর্থ ফোস্কার 
মতো চিহ্ন । 

(৩৯৬ বেচা-কেনা করা । এখানে খিলাফতের ওপর বায়‘আত গ্রহণ করা নয়। (54 উচু 
স্থান৷ যেমন মিম্বার, এটি উচু হওয়ার কারণে এবং খতীব এতে আরোহণ করার কারণে মিষম্বার 
বলে। ॥১৮৯৷ দুর্বল হওয়া, যেমন বলা হয়, চামড়া ও মাংসের মাঝখানে পানি জমে গেছে, 
অর্থাৎ দুর্বল হয়ে গেছে। 


১২- পরিচ্ছেদ: মুমিন ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, আল্লাহ্‌ 
(কখনো কখনো) পাপীলোক দ্বারা এ দীনের সহযোগিতা করেন 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খাইবার যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম । তখন 
তিনি ইসলামের দাবিদার এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, এ ব্যক্তি জাহান্নামী 
অথচ যখন যুদ্ধ শুরু হলো তখন সে লোকটি ভীষণ যুদ্ধ করল এবং আহত 
হলো। তখন বলা হল, ইয়া রাসুলুল্লাহ্‌! যে লোকটি সম্পর্কে আপনি বলেছিলেন, 
সে লোকটি জাহান্নামী, আজ সে ভীষণ যুদ্ধ করেছে এবং মারা গেছে। রাসূলুল্লাহ্‌ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে জাহান্নামে গেছে। বর্ণনাকারী 
বলেন, একথার ওপর কারো কারো অন্তরে এ বিষয়ে সন্দেহ সৃষ্টির হয় এবং 
এ সম্পর্কিত কথাবার্তায় ছিলেন। এসময় সংবাদ এলো যে, লোকটি মরে যায় 
নি বরং মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। যখন রাত্রি হলো, সে আঘাতের কষ্টে 
ধৈর্যধারণ করতে পারল না এবং আত্মহত্যা করল । তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সংবাদ পৌঁছানো হলো। তিনি বলে উঠলেন, 
আল্লাহ আকবার! আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি অবশ্যই আল্লাহ তা'আলার বান্দা 
এবং তাঁর রাসূল । এরপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিলাল 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে আদেশ করলেন, তিনি যেনো লোকদের মধ্যে ঘোষণা 
দেন যে, মুসলিম ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর আল্লাহ 
তা‘আলা (কখনো কখনো) এই দীনকে মন্দ (পাপী) লোকের দ্বারা সাহায্য 
করেন” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১১। 
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দিন একদল সাহাবী রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে 
বললেন, অমুক শহীদ হয়েছেন। অমুক শহীদ হয়েছেন। এভাবে কথাবার্তা 
চলছিলো; অবশেষে এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে তারা বললেন যে, সেও শহীদ হয়েছে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কখনই না। আমি তাকে 
চাদর বা জোব্বার আত্মসাতের কারণে জাহান্নামে দেখেছি, (যা সে ব্যক্তি 
গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিল)। তারপর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে খাত্তাবের পুত্র! যাও লোকদের মাঝে ঘোষণা 
করে দাও যে, জান্নাতে কেবলমাত্র মুমিন ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে৷ উমার ইবন 
খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তারপর আমি বের হলাম এবং ঘোষণা করে 
দিলাম, সাবধান! শুধু মুমিনরাই জান্নাতে প্রবেশ করবে” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১১৪। 
J 3h 4G G20 S54 5 6 dhl PS El sd oS bs Sk 
IE SUBS GP IE Ls 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে আইয়্যামে তাশরীকে এই কথা ঘোষণা করতে 
বললেন যে, “জান্নাতে শুধু মুমিনই প্রবেশ করবে। আর আইয়্যামে তাশরীকের 
দিনগুলো হচ্ছে পানাহারের”। 
সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৪; ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২৯৬০, তিনি সহীহ বলেছেন; 
ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭২০ । তবে ইবন মাজাহ এর বর্ণনায় এসেছে, 
8 SG LLL LENE LI WIG BAD Es os se Bl Ge ds Sf 
5 fl Ree! 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আইয়্যামে তাশরীকে খুতবা দিলেন, এতে তিনি 
বললেন, জান্নাতে শুধু মুসলিম ব্যক্তিই প্রবেশ করবে। আইয়্যামে তাশরীকের এ দিনগুলো 


হলো পানাহার করা দিনসমূহ”। 
ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৭২০ । আলবানী রহ, হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। 
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১৩- পরিচ্ছেদ: আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন 
HITEC L253) Bond lo Se 4 LS GA 6 de 4 G25 5k Gl SF 
J pa I HH IDL TG BFE EE IIT 5 IG CD Hs 
CG FH GEN Of GSE DH S55 GLH LES Bail J GAG 2 
S38 EELS BIS HTS 09581 Gf be SF S53 EE 
SIS 5 SES EEL B32 # BG EG OA EG lH GE 

5) 
আযরের দেখা পাবেন। আযরের মুখমণ্ডলে কালিমা এবং ধুলাবালি থাকবে। 
তখন ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তাকে বলবেন, আমি কি পৃথিবীতে 
আপনাকে বলি নি যে, আমার অবাধ্য হবেন না? তখন তাঁর পিতা বলবে, আজ 
আর তোমার অবাধ্য হবো না। এরপর ইবরাহীম আলাইহিস সালাম (আল্লাহর 
কাছে) আবেদন করবেন, হে আমার রব! আপনি আমার সাথে ওয়াদা 
করেছিলেন যে, হাশরের দিন আপনি আমাকে লজ্জিত করবেন না। আমার 
পিতা রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার থেকে অধিক অপমান আমার জন্য আর 
কি হতে পারে? তখন আল্লাহ বলবেন, আমি কাফিরদের জন্য জান্নাত হারাম 
করে দিয়েছি। পুনরায় বলা হবে, হে ইবরাহীম! তোমার পদতলে কী? তখন 
তিনি নিচের দিকে তাকাবেন। হঠাৎ দেখতে পাবেন তাঁর পিতার স্থানে 
সর্বশরীরে রক্তমাখা একটি জানোয়ার (হায়েনা) পড়ে রয়েছে। তখন এর চার 
পা ধরে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলা হবে” । 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩৫০ । 
হাদীসে উল্লিখিত ১ শব্দটির যাল বর্ণে কাসরা ও পরবর্তী ইয়া বর্ণে সাকিনযোগে অর্থ হায়েনার 
(হিংস্র প্রাণী) লিঙ্গ। হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. ফাতহুল বারী গ্রন্থে এ ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কিয়ামতের দিন এক ব্যক্তি তার পিতার হাত 
ধরে জান্নাতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা করবেন তখন ডাক দিয়ে বলা হবে যে, 
নিশ্চয়ই জান্নাতে কোনো মুশরিক প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তাআলা সমস্ত 
মুশরিকের ওপর জান্নাত হারাম করেছেন। তখন তিনি বলবেন, হে রব! হে 
রব! ইনি তো আমার পিতা । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 
ফলে তার চেহারা কুৎসিত আকৃতি ও দুর্গন্ধযুক্ত করে দেওয়া হবে। তখন তিনি 
তার পিতাকে ছেড়ে দিবেন। 
ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা মনে করেন, তিনি ইবরাহীম আলাহিস সালাম। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এর চেয়ে বেশি কিছু 
বলেন নি”। 
সহীহ, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৫২ হাদীসের শব্দ ইবন হিব্বানের চয়নকৃত ৷ বাষযার 
(কাশফুল আসতার), হাদীস নং ৯৪; হাকেম, হাদীস নং ৪/৫৮৭-৫৮৮। 


১৪- পরিচ্ছেদ: অহংকার হতে সতর্কতা এবং অহংকার পরিপূর্ণ ঈমানের 
বিপরীত 
BOE 2H EG NG Ls 25E Bl PS EAE SAS 5 BLE 
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আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যার অন্তরে অনু পরিমাণ অহংকার থাকবে, 
সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না৷ এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, মানুষ চায় যে, তার 
পোশাক সুন্দর হোক, তার জুতা সুন্দর হোক, এও কি অহংকার? রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সুন্দরকে 
ভালোবাসেন । অহমিকা হচ্ছে দম্ভভরে সত্য ও ন্যায় অস্বীকার করা এবং 


মানুষকে ঘৃণা করা”। 
সহীহ, সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯১। 


১৫- পরিচ্ছেদ: আল্লাহর রহমত ছাড়া কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না 
US BS Svicleg ale 2 Ls 4 d25 Jd die il S25 TI Bf SE 
LIL GR BUGLE BY YG MS A TG GAYS HG dE et 

AALS LEE LLENG SL So Legis dy) LIE di; 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “কস্মিনকালেও তোমাদের কাউকে নিজের 
আমল নাজাত দিতে পারবে না৷ তারা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকেও 
না? তিনি বললেন, আমাকেও না; যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত দিয়ে 
ঢেকে রাখেন। তোমরা যথারীতি আমল করো, কাছাকাছি হও, তোমরা সকালে, 
বিকালে ও রাতের শেষাংশে আল্লাহর কাজ করো, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করো 
এবং মধ্যমপন্থাকে আঁকড়ে ধরো, অবশ্যই সফলকাম হবে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৬৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮১৬। 


১৬- পরিচ্ছেদ: প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে ভীতিপ্রদর্শন এবং তা পূর্ণাঙ্গ 
ঈমানের পরিপন্থী 
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BE SEY 2 JEG Nad 5 ae dsl fe dl dys Gh df 56 
KE 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ থাকে 
না, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬ । 
হাদীসে উল্লিখিত 1% শব্দটি ৬ এর বহুবচন অর্থ শত্রুতা পোষণ, কষ্ট দেওয়া ও ধ্বংস 
করা। 
১৭- পরিচ্ছেদ: ঈমানের মিষ্টতা ও স্বাদ পাওয়া সম্পর্কে 
So 5: S500 os se Bl Lo GA oF te GS DUG df te 
ANE Sh Me Ca EY CL Sms BD YEN ESE HG 43 
IS HIE SEH BLE HET SADIE 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনটি গুণ যার মধ্যে থাকে, সে ঈমানের স্বাদ পায়। 
আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সব কিছুর থেকে প্রিয় হওয়া; কাউকে 
একমাত্র আল্লাহর জন্যই ভালোবাসা এবং কুফুরীতে ফিরে যাওয়াকে আগুনে 
নিক্ষিপ্ত হওয়ার মত অপছন্দ করা”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৩। 
AE Sd 5 le Bl LS BTS 2 LEI LE Sol 
Ns oss ns DLN 5 dl G55 2 05) 
আব্বাস ইবন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন, “সে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ 
পেয়েছে যে আল্লাহকে রব হিসেবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রাসূল হিসাবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৪। 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পছন্দ করে সে যেনো 
কাউকে একমাত্র মহান আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ভালোবাসে” । 


হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৯৬৭; বাযযার -কাশফুল আসতার, হাদীস নং ৬৩; 
হাকেম, হাদীস নং ১/৩-৪। 


৮- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভালোবাসা 
ঈমানের অংশ 
58 Ef SES EY 5 se Bl Lo Al I IE le 2 A SE 
Ee E455 23 be Sl 

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না 
আমি তার কাছে তার পিতা, সন্তান ও সমস্ত মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৪। 
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 

dal ll dg dal SE Bl Es 
“তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পরিবার- 
পরিজন, ধন-সম্পদ ও সকল মানুষের চেয়ে বেশি প্রিয় হই”। 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেই পবিত্র সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ, 
তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে 
তার পিতা (মাতা) ও সন্তানের চেয়ে বেশি প্রিয় হই”। 
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সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪। 


৯- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসবে সে তাদের 
সাথে জান্নাতে থাকবে 
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আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “এক 
বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলো, 
কিয়ামত কবে সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে 
বললেন, কিয়ামতের জন্য কী পাথেয় সঞ্চয় করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের ভালোবাসা। তিনি বললেন, তুমি তারই সঙ্গী হবে যাকে তুমি 
ভালোবাসো”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ মুসলিম, বাব; বিররু ওয়াসসিলাহ, হাদীস নং ২৬৩৯; সহীহ 
বুখারী, হাদীস নং ৭১৫৩। 
সহীহ মুসলিমে আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
Ea nL LE LE SE GOCE UNTO 
0 dS EEC 5 se “ge S35: ae) fe tl রড EA) dl US 
HE Sh :J UR dl | ES ys ss BY ee 5 U S35 L h Nes 
Ee 
“আমি এবং রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী থেকে বের হচ্ছিলাম ৷ 
তখন মসজিদের দরজায় এক ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌! কিয়ামত 
কবে সংঘটিত হবে? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি কিয়ামতের জন্য 
কী পাথেয় সঞ্চয় করেছ? তখন লোকটি চুপ রইল ৷ এরপর সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আমি তো সে জন্য পৰ্যাপ্ত পরিমাণ সালাত, সিয়াম ও সদাকা সঞ্চয় করি 
নি; তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি । তিনি বললেন, তুমি তার সঙ্গেই থাকবে 
যাকে তুমি ভালোবাসো”। 
সহীহ, মুসলিম, বাব: বিররু ওয়াসসিলাহ, হাদীস নং ২৬৩৯ । 
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২০- পরিচ্ছেদ: নিজের জন্য যা পছন্দনীয় তা অন্য ভাইয়ের জন্যও পছন্দ 
করা ঈমানের বৈশিষ্ট্য 


4 I i 2 V0 5 le 4 Lo Gl AL 2 of bp 
Hilti CLC st 

আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লান্পাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কেউ প্রকৃত মুমিন হবে না, যতক্ষণ না সে 
তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ করবে, যা নিজের জন্য পছন্দ করে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫। 
সহীহ মুসলিমে অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
“সে সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, কোনো বান্দা ততক্ষণ পর্যন্ত মুমিন হতে পারবে 
না, যতক্ষণ সে তার প্রতিবেশী -অন্য বর্ণনায় ভাই- এর জন্য তা পছন্দ করবে, যা সে নিজের 
জন্য পছন্দ করে”। 
সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৫। 
ইবন হিব্বানের বর্ণনায় এসেছে, 

OS ALLL HAYLE ENE Le LY 
“কোনো বান্দা প্রকৃত ঈমানের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, যতক্ষণ সে নিজের জন্য যেসব 
কল্যাণকর জিনিস পছন্দ করে তা অন্য মানুষের জন্যও পছন্দ করবে” । 
ইবন হিব্বান, হাদীস নং ২৩৫ 


২১- পরিচ্ছেদ: অতিথির আপ্যায়ন ঈমানের পূর্ণতার অংশ 
BNE HL S28 SE Gls le Bh LS ds IEE 45 Gf Se 
EFA LL B28 SE 25 ALS ELLE SIAN BL B28 SE L3G BH SG 

HEL a EASES 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে আল্লাহ ও শেষ দিনে ঈমান রাখে, সে যেন 
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তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়৷ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনে ঈমান 
রাখে, সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। আর যে লোক আল্লাহ ও শেষ 
দিনে ঈমান আনে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৭। 
হাদীসের শব্দ বুখারীর চয়নকৃত 
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 
“সে যেন ভালো কথা বলে অথবা চুপ করে থাকে” । 
Se G25 SE 545 BE LACS BS pA Hol G25 SE 5S Ss sles 
AN 159 00 el L5G BG UG 0 dS Ls ACE Nl e58ls 
BN De G25 5 45 ale BSS 0 MSG SE CS Nf ES LD; 
(ELS 51S Ji 
আবু শুরাইহ আল-‘আদাওয়ী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 
নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কথা বলেছিলেন, তখন আমার দু’কান 
সে কথা শুনছিলো ও আমার দুচোখ তাঁকে দেখছিলো। তিনি বলেছিলেন, “যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে 
সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষ দিনের ওপর বিশ্বাস করে সে যেন 
তার মেহমানকে সম্মান করে তার প্রাপ্যের ব্যাপারে ৷ জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! মেহমানের প্রাপ্য কী? তিনি বললেন, তিনি বললেন, একদিন 
একরাতে ভালোভাবে মেহমানদারী করা, আর তিন দিন হলো (সাধারণ) 
মেহমানদারী, আর তার চেয়েও বেশী হলে তাহলো তার প্রতি অনুগ্রহ । যে 
ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের দিনের বিশ্বাস রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে 
অথবা নীরব থাকে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০১৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৮। 
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২- পরিচ্ছেদ: অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 
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Ll DIS eli ES 0 OF SMS ES OY oo HED USE 
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আবু সা‘ঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি 
যদি অন্যায় কাজ দেখে, তাহলে সে যেন হাত দ্বারা এর সংশোধন (পরিবর্তন) 
করে দেয়। যদি এর ক্ষমতা না থাকে, তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব 
না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা (উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে ও পরিবর্তনের চেষ্টা 
করবে), আর এটাই ঈমানের নিম্নতম স্তর”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৯ । 
সহীহ মুসলিমে হাদীসটি এভাবে শুরু হয়েছে, 
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“ঈদের সালাতের পূর্বে মারওয়ান ইবন হাকাম সর্বপ্রথম খুতবা প্রদান আরম্ভ করেন। তখন 
এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললেন, খুতবার আগে হবে সালাত। মারওয়ান বললেন, এ নিয়ম রহিত 
করা হয়েছে। এতে আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, ‘এ ব্যক্তি তো তার ওপরে থাকা 
কর্তব্য পালন করেছে’ । আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি” এ 
বলে হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। 
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আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ তা'আলা আমার পূর্বে যখনই কোনো 
জাতির মাঝে নবী প্রেরণ করেছেন তখনই উম্মাতের মধ্যে তার এমন হাওয়ারী 
ও সাথী দিয়েছেন, যারা তার পদাংক অনুসরণ করে চলতেন ও তার নির্দেশ 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করতেন । অনন্তর তাদের পরে এমন সব লোক তাদের 
স্থলাভিষিক্ত হয়েছে, যারা মুখে যা বলে বেড়াত কাজে তা পরিণত করত না, 
আর সেসব কর্ম সম্পাদন করত যেগুলোর জন্য তারা আদিষ্ট ছিল না। এদের 
বিরুদ্ধে যারা হাত দ্বারা জিহাদ করবে, তারা মুমিন; যারা এদের বিরুদ্ধে মুখের 
কথা দ্বারা জিহাদ করবে, তারাও মুমিন এবং যারা এদের বিরুদ্ধে অন্তরে (ঘৃণা 
পোষণ ও পরিবর্তনের চেষ্টা করার দ্বারা) জিহাদ করবে তারাও মুমিন। এর 
বাইরে সরিষার দানার পরিমাণও ঈমান নেই”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫০ 


২৩- পরিচ্ছেদ: আনসারগণকে ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 
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আনাস ইবন মালেক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ঈমানের নিদর্শন হলো আনসারগণকে 
ভালোবাসা এবং মুনাফিকীর আলামত হলো আনসারদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ 
করা”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৪। 
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আনসারগণকে কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ তাদের প্রতি 
ঘৃণা (বিদ্বেষ পোষণ) প্রকাশ করে না । যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসবে আল্লাহ 
তাকে ভালোবাসবেন আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করবে 
আল্লাহ তাকে ঘৃণা (অপছন্দ) করবেন” । 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৭৮৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৫। 
S28 5 LSS att Nh iclt ale dhl Le hl ds I :5 22 Gf SE 
CN e534 SL 
আবু সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে 
আনসারদের সাথে দুশমনী রাখতে পারে না”। 


সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৭। 
Mb be F550) ba2 Yh: os ade Bl LS TS BESSA Bl SE 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাসী ব্যক্তি আনসারদের 
প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করতে পারে না”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৬। 


8- পরিচ্ছেদ: লজ্জা ঈমানের অংশ 
Il Ls YS FAAS Sed fs fads Sere ot 
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আব্দুল্লাহ ইবন উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একদিন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দেয়ে যাচ্ছিলেন । তিনি তার 
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ভাইকে তখন (অধিক) লজ্জার ব্যাপারে (তা ত্যাগের জন্য) নসীহত করছিলেন। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও । 
কারণ লজ্জা ঈমানের অঙ্গ” 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ১০; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ৩৬ । 

i NIE Y 22m: 2 USE De di 2s 5 dps SE 
আলাইহি EG বলেছেন, “লজ্জা শুধু FNL বয়ে আনে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১১৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭ । 
সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
BAB IS 5 IK 1d 56 5:06 ek TS 2S dS ale Bl GS hl ds IG: 
BEES ee SE LAER USELESS, oad a 
IE IE as 2; 4 Sle Bn Le hi J25 56 SN ace a 
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‘আনহুর কাছে উপস্থিত ছিলাম । আমাদের মাঝে বুশাইর ইবন কা‘বও ছিলেন। তখন ‘ইমরান 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা মঙ্গলজনক সবটাই”। বর্ণনাকারী বলেন, কিংবা 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা সবটাই মঙ্গলজনক” । বুশাইর ইবন 
কা'ব রহ. বলেন, কোনো কোনো কিতাবে বা হিকমতের গ্রন্থে আমরা পেয়েছি যে, লজ্জা 
থেকেই প্রশান্তি ও আল্লাহর জন্য সম্মান এবং তা থেকে দুর্বলতারও উৎপত্তি। বর্ণনাকারী 
বলেন, একথা শুনে ‘ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু রাগান্বিত হলেন, এমন কি তার দু চোখ লাল 
হয়ে গেলো । ‘ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, সাবধান! আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করছি; পক্ষান্তরে তুমি তার মুকাবিলায় পুঁথির কথা পেশ করছ। 
এরপর ‘ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু পুনরুক্তি করলেন। আর বুশাইরও তার কথার পুনরাবৃত্তি 
করলেন । এতে ‘ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু খুবই রাগান্বিত হলেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা 
বলতে লাগলাম, হে আবু নুজায়দ! (ইমরান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর উপনাম) সে আমাদেরই 
লোক । তার মধ্যে ক্রটি নেই”। 
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সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৭ । 
S55 Go ECS Lf TL ale 4h LS EAN OE dE LSE rad Gl GE 
14435 BIE gins C5 SH BY is 
আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “পর্দার 
ভেতরে কুমারীদের চেয়েও রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেশি 
লাজুক ছিলেন। যখন তিনি তাঁর কাছে অপছন্দনীয় কিছু দেখতেন, তখন 
আমরা তাঁর চেহারাতেই এর আভাস পেয়ে যেতাম”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬১০২; ২৩২০ । 
SIDE YN Ss SN iG le Lo Ad I IN 2A dl be 
OE 3 2G cell 52 HSI SEA 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা ঈমানের অঙ্গ; ঈমানের স্থান হল জান্নাতে । 
অশ্লীলতা হলো অবাধ্যতা ও অন্যায়াচারের অঙ্গ; অন্যায়াচারণের স্থান হল 
জাহান্নামে” । 
সহীহ, তিরমিযী, হাদীস নং ২০০৯, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন। ইবন হিব্বান, 
হাদীস নং ৬০৮/৬০৯; হাকেম, হাদীস নং ১/৫২। 
53 SN En ids le Bl LS EAN IG: Ue Hl G25 Lk 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “লজ্জা ও ঈমান একত্রে থাকে; এর কোনো একটি উঠে 
গেলে অপরটিও উঠে যায়”। 
সহীহ, হাকেম, হাদীস নং ১/২২। 


২৫- পরিচ্ছেদ: আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে ভালোবাসা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 
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রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেছেন, সে মহান সত্তার শপথ, যিনি বীজ থেকে 
অঙ্কুরোদগম করেন এবং মানবকুল বা আত্মা সৃষ্টি করেন, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, মুমিন ব্যক্তিই আমাকে 
ভালোবাসবে আর মুনাফিক ব্যক্তি আমার সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করবে”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭৮। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, এ. $$ এর অর্থ বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম 
হওয়া । 

আর £5 এর অর্থ মানব সৃষ্টি। কেউ কেউ বলেছেন, মানবাত্মা সৃষ্টি করেছেন। 


২৬- পরিচ্ছেদ: মুমিনদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করা 
Yd Lo HE Bs G5 sl 3 LS GAELS dE gl 5 278 OF 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চ স্বরে বলতে শুনেছি, আস্তে 
নয়। তিনি বলেছেন, “অমুকের বংশ আমার ওলী বা বন্ধু নয়। ‘আমর 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, মুহাম্মাদ ইবন জাফরের কিতাবে বংশের পরে 
জায়গা খালি রয়েছে (কোন বংশের নাম উল্লেখ নাই)। আমার ওলী বা বন্ধু 
তো কেবল আল্লাহ ও সৎ মুমিনগণ” । 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১৫। 
হাদীসের মর্ম হলো, আমার বন্ধু হলো যারা সৎলোক; যদিও তাদের বংশ আমার বংশ থেকে 
আলাদা আমার বংশের কাছাকাছি লোক হলেও অসৎ লোক আমার বন্ধু নয়। 


২৭- পরিচ্ছেদ: ফিতনা থেকে পলায়ন পূর্ণাঙ্গ ঈমানের অংশ 
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আবু সা'ঈদ খুদুরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সেদিন দুরে নয়, যেদিন মুসলিমের 
উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়ায় অথবা 
বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে ফিতনা থেকে সে তার দীন নিয়ে পালিয়ে যাবে”। 
সহীহ, মুয়াত্তা মালেক, হাদীস নং ১৬; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯। 
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আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, একজন বেদুঈন রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললো, ইয়া রাসুলাল্লাহ্‌! কোন 
ব্যক্তি সবচাইতে উত্তম? তিনি বললেন, “সে ব্যক্তি যে নিজের জান ও মাল 
দিয়ে জিহাদ করে, আর সে ব্যক্তি যে ব্যক্তি পাহাড় বেষ্টিত এলাকাসমূহের 
কোনোটিতে তার রবের ইবাদত করতে থাকে এবং মানুষকে তার অনিষ্ট 
থেকে রেহাই দেয়”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৪৯৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৮। 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “সর্বোত্তম জীবন যাপনকারী হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর 
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পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রাখে, যে দিকেই ভয়ঙ্কর 
আওয়াজ শুনতে পায় অথবা সাহায্যের আবেদন শুনতে পায় সেদিকেই সে এর 
পিঠে চড়ে উড়ে চলে। সে এর পিঠে চড়ে প্রয়োজনের ক্ষেত্রে নিহত হয় বা 
মৃত্যুর দিকে (যুদ্ধক্ষেত্রে) ধাবিত হয় অথবা এমন ব্যক্তি যে তার মেষপাল নিয়ে 
নির্জনে কোনো পাহাড়ের উচ্চ শৃঙ্গে অথবা উপত্যকায় অবস্থান করে, সালাত 
কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং তার রবের ইবাদতে মশগুল থাকে। 
এ অবস্থায় তার মৃত্যু এসে যায়, এ দুই ব্যক্তি মানুষের মধ্যে কেবল কল্যাণেই 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৮৮৯। 


২৮- পরিচ্ছেদ: ভয়-শঙ্কার কারণে ঈমান গোপন রাখা জায়েয প্রসঙ্গে 
LES 2 LES LG SE BV Lo EA IG dE hl G35 SS Se 
Ee a &া 45 BE UE 45 BL SH U4 SG all G2 SUD 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মানুষের মধ্যে যারা ইসলামের কালেমা 
উচ্চারণ করেছে তাদের নাম তালিকাভুক্ত করে আমাকে দাও । হুযাইফা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন আমরা এক হাজার পাঁচশ লোকের নাম 
তালিকাভুক্ত করে তাঁর নিকট পেশ করি । তখন আমরা বলতে লাগলাম, আমরা 
একহাজর পাঁচশত লোক এখন আমাদের ভয় কিসের? (বর্ণনাকারী) হুযাইফা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, পরবর্তীকালে আমরা দেখেছি যে, আমরা এমনভাবে 
ফিতনায় পতিত হয়েছি যাতে লোকেরা ভীত-সন্তরস্ত অবস্থায় একা একা সালাত 
আদায় করছে”। 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০৬০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯ ৷ 
সহীহ মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 
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BL NI BEN SFU 5 CE BEANS FY ISL Lal co Josh 
“কতোজন মানুষ ইসলামের কথা স্বীকার করেছে তা আমাকে গণনা করে জানাও। আমরা 
বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করেছেন? আমরা তো প্রায় 
ছয়শত থেকে সাতশ লোক আছি । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা 
জানো না, সম্ভবত তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হবে। সাহাবী বলেন, পরবর্তীকালে সত্যিই 
আমরা পরীক্ষার সম্মুখীন হই; এমন কি আমাদের কোনো কোনো ব্যক্তিকে গোপনে সালাত 
আদায় করতে হতো”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৪৯ । 


২৯- পরিচ্ছেদ: ঈমানের ব্যাপারে ইন-শাআল্লাহ বলা 

আওযা'ঈ রহ. আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীর ব্যাপারে বলেছেন, 
[cv dl (sels TELE LAL I S39) 
“তোমরা ইনশাআল্লাহ নিরাপদে তোমাদের মাথা মুগুন করে এবং চুল ছেটে 
নির্ভয়ে আল-মাসজিদুল হারামে অবশ্যই প্রবেশ করবে” । [সূরা আল-ফাতহ, 
আয়াত: ২৭] তিনি বলেন, আল্লাহ অবশ্যই জানেন যে, তারা নিঃসন্দেহে 
মসজিদে হারামে প্রবেশ করবেন; তারপরেও তিনি ইনশাআল্লাহ বলেছেন। 

(সুতরাং ইনশাআল্লাহ বললে সন্দেহযুক্ত হয়ে যাবে তা শুদ্ধ নয়) । 

56 nine ESCM TES HEH SL ale 4 Lo dds BGG dl SE 
CAG] AIG 52) 6 35 61 2335 Ske) iim il FE OY OG See 05 
BES NG Gs GT AMMEN Gl BI dh Js GDS 
EE SH I ah 5 G GAS CS SAN LS FE 
ABIES S255 SE Dy SSN 2 BE EIU csp 25) Ss GIG 
MESA LANES UE SRE Ta J 


f 


JS) 


IslamHouse com 


__সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ [৯১২৩০ |_ 


আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, “একবার রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি কবরস্থানে এসে বললেন, তোমাদের ওপর শান্তি 
বর্ষিত হোক। এটা মুমিনদের ঘর ইনশাআল্লাহ আমরাও তোমাদের সাথে 
এসে মিলবো। আমার বড় ইচ্ছা হয় আমাদের ভাইদেরকে দেখি সাহাবীরা 
জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা কি আপনার ভাই নই? তিনি 
বললেন, তোমরা তো আমার সাহাবী। আর যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসেনি 
তারা আমাদের ভাই । সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার 
উম্মাতের মধ্যে যারা এখনো (পৃথিবীতে) আসে নি তাদেরকে আপনি কীভাবে 
চিনবেন? তিনি বললেন, কেন? যদি কোনে ব্যক্তির কপাল ও হাত-পা সাদাযুক্ত 
ঘোড়া সম্পূর্ণ কালো ঘোড়ার মধ্যে মিশে যায় তবে সে কি তার ঘোড়াকে চিনে 
নিতে পারে না? তারা বললেন, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তারা 
(আমার উম্মাত) সেদিন এমন অবস্থায় আসবে যে, অযুর ফলে তাদের মুখ- 
মণ্ডল হবে নুরানী এবং হাত-পা দীপ্তিময়। আর হাউযের পাড়ে আমি হবো 
তাদের অগ্রনায়ক ৷ জেনে রাখো, কিছু সংখ্যক লোককে সেদিন আমার হাউয 
থেকে হটিয়ে দেওয়া হবে যেমনিভাবে পথহারা উটকে হটিয়ে দেওয়া হয়। 
আমি তাদেরকে ডাকব, এসো এসো । তখন বলা হবে, এরা আপনার পরে 
(আপনার দীনকে) পরিবর্তন করে দিয়েছিল । তখন আমি বলবো, দূর হও, দূর 
হও” । 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৯ । 

সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি ‘আমি ইনশাআল্লাহ মুমিন’ একথা বলতে অপছন্দ করে 
সে আমাদের কাছে মুরজিয়াহ ফের্কার অন্তর্ভুক্ত -একথা বলে তিনি তাঁর কণ্ঠ উঁচু করেন-। 
অনুরূপ একলোক ‘আলকামা রহ. কে জিজ্ঞেস করলেন, অপনি কি মুমিন? তিনি বললেন, 
ইনশাআল্লাহ আশা করি আমি মুমিন ৷ ইমাম বায়হাকী রহ. শু'আবুল ঈমানে (১/৩৮) বলেন, 
আমরা একথা সাহাবী, তাবেয়ী ও সৎ উত্তরসূরীদের এক বিরাট দল থেকে বর্ণনা করেছি। 
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৩০- পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক 

SC) 525 54200 5 xe th LS ANd JG 08 = JL dl 5 
SHCA - 1 OSL 4 2G BV OGL Sigal SS ih Ld 
Fae 5 ES STA os AAG SEY BLDG 45 NAG 58 

nh ELT LES LCG AT 0 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক । ‘আল হামদুলিল্লাহ' 
(শব্দটি) পাল্লাকে ভরে দেয়। সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ’ (দু’ পাল্লাকে) 
ভরে দেয় অথবা (রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন) আকাশ 
ও পৃথিবীর মধ্যবতী স্থান ভরে দেয়। সালাত হলো আলো, সদাকা হলো প্রমাণ, 
ধৈৰ্য হলো জ্যোতি । কুরআন তোমার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে দলিল। প্রত্যেক 
মানুষ প্রত্যহ আপন সত্তাকে বিক্রি করে, তখন কেউ সত্তার উদ্ধারকারী হয় 
আর কেউ হয় ধ্বংসকারী”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩। 


৩১- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনল অতঃপর তাতে সুদৃঢ় 
JN NSC) 3 JB dl J25 GSE 6 pil hl LE op SELL 

AEG AL LT: Pd sw LE 
সুফিয়ান ইবন আব্দুল্লাহ আস-সাকাফী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি 
বলেন, “আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলাম সম্বন্ধে এমন 
কথা বলে দিন, আপনার পরে যেনো তা আমাকে আর কারো কাছে জিজ্ঞেস 
করতে না হয় । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি বলো, 
আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি । তারপর এর ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকো”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩৮। 
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৩২- পরিচ্ছেদ: ঈমানদারদের ঈমানের তারতম্য 

E36 50 Sf Cg cl le 4 Lo Bl dG IE 5 sad gf G6 
Fe 455 DES I U5 EHNA Le 2d LEG Be S55 SOD 

(3b dE hl 5 GH es CAME GE ol SEL AE 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “একবার আমি ঘুমন্ত অবস্থায় (স্বপ্নে) 
দেখলাম যে, লোকদেরকে আমার সামনে হাযির করা হচ্ছে। আর তাদের 
পরিধাণে রয়েছে জামা । কারো জামা বুক পর্যন্ত আর কারো জামা এর নীচ 
পর্যন্ত । আর উমার ইবন খাত্তাবকে আমার সামনে হাযির করা হলো এমন 
অবস্থায় যে, তিনি তার জামা (এতো লঙ্কা যে) টেনে নিয়ে যাচ্ছিলেন সাহাবীরা 
বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এর কী তা'বীর করেছেন? তিনি বললেন, 
(এ জামা মানে) দীন”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৯০ । 
5 Ld ENE UE IE BF ECE JES IGS i a 

ILS JU TEED E bj le ils adh 
পবিত্র ব্যক্তিকে স্বাগতম আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি, ‘আম্মার এমন একটি পাত্র যার হাঁড়ের অগ্রভাগ পর্যন্ত ঈমানে 
ভরপুর” । 
হাসান, ইবন মাজাহ, হাদীস নং ১৪৭; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৭০৭৬, তিনি হাদীসটিকে 
সহীহ বলেছেন; নাসায়ী, হাদীস নং ৫০০৭ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 454 এর অর্থ হাঁড়ের মাথা পর্যন্ত । এখানে 
‘আম্মার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর শক্তিশালী ঈমানের কথা বুঝানো হয়েছে। 
৩৩- পরিচ্ছেদ: ডানপদ্থাদের ঈমানের অধিক্য 
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আবু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় হাতের দ্বারা ইয়ামেনের দিকে ইশারা করে 
বললেন, ঈমান এদিকে । দেখো কঠোরতা এবং অন্তরের কাঠিন্য এ সব 
চিৎকারকারী লোকদের মধ্যে যারা উটের লেজের কাছে অবস্থান করে; যেখান 
থেকে শয়তানের শিং দু'টি উদয় হবে অর্থাৎ রাবী‘আ ও মুদার গোত্রদ্ধয়ের 
মধ্যে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩০২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫১। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 22218 শব্দটি দাল বর্ণে তাশদীদ যোগে 
১ এর বহুবচন । অর্থ কঠিন আওয়াজ অর্থাৎ যারা তাদের উট, ঘোড়া ও শস্যক্ষেতে উচ্চ 
স্বরে কথা বলে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী, ॥ ১) ০টা J+1 9 এর অর্থ উট চরানোর 
সময় তারা চিরাচরিত অভ্যাস মতো চিৎকার করে থাকে; যদিও তারা উটের লেজের কাছেই 
থাকে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 
(225 dan5 BIEN “~~ এর মধ্যে (১523 4425 & অংশ 9235 ১ থেকে 
বদল হয়েছে৷ অর্থাৎ কঠোরতা আছে রাবী'আ ও মুদার গোত্রের রাখালদের মাঝে। আর ॥ 
১৬:৷ ৬% এর অর্থ শয়তানের শিং। এখানে উদ্দেশ্য হলো পূর্বাঞ্চলে শয়তানের ভ্রষ্টতা ও 
ধোঁকা বেশি৷ এছাড়াও অন্য হাদীসে এসেছে, ॥5/4১| 54 )৷ ০) পূর্বাঞ্চল হলো কুফুরীর 
মূল । আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীসে সামনে এ ব্যাপারে আলোচনা আসবে। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা তাঁর যুগে বলে গেছেন। আর পূর্বদিক থেকেই 
দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে । (দেখুন, ইবন সালাহ লিখিত ‘সিয়ানাতু সহীহ মুসলিম’)। 
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আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আমি বলতে শুনেছি যে, “গর্ব-অহংকার পশম নির্মিত 
তাঁবুতে বসবাসকারীর মধ্যে যারা উট-গরু হাঁকাতে চিৎকার করে। আর 
শান্তভাব বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে। ঈমান ইয়ামেনে আর হিকমাতও 
ইয়ামানবাসীদের মধ্যে বদ্ধমূল রয়েছে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২: ৮৮। 
সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 
ll pel G53 ESN pl pd SDE; 52505) 
“গর্ব-অহংকার উটের মালিকের মধ্যে আর শান্ত-শিষ্টতা বকরী পালকদের মধ্যে রয়েছে”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
hii Al ceoth ls ale th fs Gl 6 AE hl G25 153 3 
Nat ISDA LEULES SH ET ICN L SL Hh 
LSE pl GEG ESD 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের কাছে ইয়ামেনবাসীরা এসেছে তারা অন্তরের 
দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও দরদী ঈমান হলো ইয়ামানীদের, হিকমত হলো 
ইয়ামানীদের। আর আত্মম্ভরিতা ও অহংকার রয়েছে উট পালনকারীদের মধ্যে, 
প্রশান্তি ও গাম্ভীৰ্য আছে বকরী পালকদের মধ্যে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
সহীহ বুখারী ও মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, 
sb nly BB SS 4h Kl = 
“তোমাদের কাছে ইয়ামানবাসীরা এসেছে তারা মনের দিক থেকে অত্যন্ত কোমল ও অন্তরের 
দিক থেকে খুব দুর্বল” । 
সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২। 
সহীহ বুখারীর বর্ণনায় এসেছে, 
EEN SSE LT CA UB Gs Ean 
“আর ফিতনার (বিপর্যয়ের) গোড়া হলো ওখানে, যেখানে উদিত হয় শয়তানের শিং”। 
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সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৮৯ । 


৪- পরিচ্ছেদ: হিজাযবাসীদের মধ্যে রয়েছে ঈমান 
EE Les SE 4 LE hd ls Ala os Ah 
ES SC) SiG 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মনের কঠোরতা ও গোয়ার্তুমি পূর্বাঞ্চলে আর 
ঈমান হিজাযবাসীদের মধ্যে”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩। 


৫- পরিচ্ছেদ: ব্যক্তির উত্তম ইসলাম সম্পর্কে 

ASL tl ~~ pl 5 se 5 $5 125 IE :06 45554 4 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের মধ্যে কেউ যখন উত্তমরূপে 

ইসলামের ওপর কায়েম থাকে তখন সে যে ভালো আমল করে তার 

প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সাওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ 

হয়”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯ । 

S55 TL LE Ss OPES HE BU LS Bld JE: I dl SE 
Aaa YG 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “ব্যক্তির ইসলামী সোন্দর্য ও গুণের অন্যতম 

হলো অনৰ্থক বিষয় পরিত্যাগ করা”। 
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হাসান, তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৭; ইবন মাজাহ, হাদীস নং ৩৯৭৬; ইবন হিব্বান, হাদীস 
নং ২২৯। 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে 
ইসলাম গ্রহন করে, তখন আল্লাহ তা‘আলা তার এ সকল সৎকর্ম লিখে নেন, 
যা সে পূর্বে করেছিল, আর সেই সকল পাপ মুছে ফেলেন যাতে অতীতে লিপ্ত 
হয়েছিল। এরপর তার হিসাব এইভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক 
সাওয়াবের পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। আর 
প্রত্যেক পাপ শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে; যদি আল্লাহ ক্ষমা না 
করেন”। 

সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৮। 


৩৬- পরিচ্ছেদ: নসিহত দীনের মূলস্তম্ভ ও ভিত্তি 

SLA pb) 55 EH LS dl dei Sat JE DME RF LE 
se # শে 58962 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছি 

সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার এবং সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা 

করার ওপর”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৬ । 
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রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে তাঁর কথা শোনা, তাঁর 
আনুগত্য করা ও প্রত্যেক মুসলিমের জন্য কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বায়‘আত 
গ্রহণ করলাম । তিনি আমাকে এ কথা বলতে শিখিয়ে দিলেন যে, আমার 
সাধ্যের আওতাভুক্ত বিষয়ে (অর্থাৎ একথাটি যেন বলি)”। 
সহীহ বুখারীতে এসেছে, 
0 SUES IY ott SE SS 089; AIAN os Hy oie) 
Sih Sds 5 gle ds JS GS I sl GES § GAN LL SE EW 2S o2dl Lite 
EE Ee SNS 555 55 EG Le BI hl FE IGS SUN Ge 
MSS Hl 
“তোমাদের ওপর কর্তব্য হচ্ছে তাকওয়া অবলম্বন করা এক আল্লাহর ব্যাপারে যাঁর কোনো 
শরীক নাই এবং নতুন কোনো আমীর না আসা পর্যন্ত শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, অনতিবিলম্বে 
তোমাদের আমীর আসবেন। এরপর জারীর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, তোমাদের আমীরের 
জন্য মাগফিরাত কামনা করো; কেননা তিনি ক্ষমা করা ভালোবাসতেন । তারপর বললেন, 
একবার আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বললাম, আমি আপনার 
কাছে ইসলামের বায়‘আত গ্রহণ করতে চাই তিনি (অন্যান্য বিষয়ের সাথে) আমার উপর 
শর্ত আরোপ করলেন, আর সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করবে৷ তারপর আমি তাঁর কাছে 
এ শর্তের উপর বায়‘আত গ্রহণ করলাম। এ মসজিদের রবের কসম! আমি তোমাদের 
কল্যাণকামী । এরপর তিনি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত কামনা করলেন এবং (মিম্বার থেকে) 
নেমে গেলেন”। 
সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৮। 
4:06 052008 sail) 223 IE is ale 3s So cl i GMs LF 
Uitte: 245); S65); 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, BES BOT ACES SAU 
মুসলিম শাসক এবং মুসলিম জনগণের”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৫। 
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৩৭- পরিচ্ছেদ: মৃত্যুর সময় উপস্থিত হলে ইসলাম গ্রহণ করলে সহীহ 
হওয়ার দলিল, যতক্ষণ মৃত্যুর বড় নিশ্বাস শুরু না হয় 
El Lo SAE JS ILE Gf E55 IE om os St 
কা 5 8 4h PS AIG 5 Gs Altes Jig HDG oe 
ডু: EGG BLES J HIG Hs CG AEWA 
LY Sachi EAE Nt UEE EE Be SE 5 bs 
SER 1 5S 2h Ls 5 lt ls 0 SE UY S56 adie BI 
[i 50 LO ed Le EL GS US 3 02 O58 
মুসাইয়্যিব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, “যখন আবু তালিবের 
মৃত্যুর আলামত দেখা দিলো তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তার কাছে গেলেন। এ সময় আবু জাহাল এবং আব্দুল্লাহ ইবন আবু উমাইয়াও 
সেখানে বসা ছিলো। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে 
চাচা! আপনি পড়ুন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। আপনার মুক্তির জন্য আল্লাহর নিকট 
আবেদন পেশ করবো। এ কথা শুনে আবু জাহাল ও আব্দুল্লাহ ইবন আবু 
উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি মৃত্যুর সময় (তোমার পিতা) আব্দুল 
মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করতে চাও? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বললেন, হে চাচা! আমি আপনার জন্য আল্লাহর তরফ থেকে যতোক্ষণ আমাকে 
নিষেধ না করা হবে ততেক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবো। তখন এ আয়াত 
অবতীর্ণ হয়। 
“নবী ও মুমিনদের জন্য উচিত নয় যে, তারা মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা 
করবে। যদিও তারা আত্মীয় হয়। তাদের নিকট এটা স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর 
যে, নিশ্চয় তারা প্রস্বলিত আগুনের অধিবাসী”। [সূরা আত-তাওবাহ, আয়াত: 
১১৩] 
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মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৬৭৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪/৪০ ৷ 

হাদীসের শব্দ বুখারীর চয়নকৃত । 

JAN: 3" uhhh Ae a2 4) 5 6 dh Lo ds 6 5 df Se 

:122] (ES: 5 Y By hl IPR AIO EAA 
[on 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার চাচা আবু তালিবের অন্তিমকালে তাকে 

বলেছিলেন, আপনি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলুন, কিয়ামত দিবসে আমি আপনার 

জন্য এর সাক্ষ্য দিবো; কিন্তু তিনি অস্বীকার করলেন। তখন আল্লাহ নাযিল 

না”। [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৫৬] 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫। 

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, আবু তালিব বলল, 

IEE bod EA IE CES HB SIS Nh 
আবু তালিব বললেন, “কুরাইশ কর্তৃক এরূপ দোষারোপ করার আশঙ্কা যদি না থাকত, তাহলে 
Aas SUR eon 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫। 


৮- পরিচ্ছেদ: ঈমানের স্বাদ অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপছন্দ 
করেনা 
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আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সুফিয়ান 

আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, “হিরাকল তাকে বলেছিলেন, আমি তোমাকে 
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জিজ্ঞাসা করেছিলাম তারা (ঈমানদারগণ) সংখ্যায় বাড়ছে না কমছে? তুমি 
উত্তর দিয়েছিলে, তারা সংখ্যায় বাড়ছে। প্রকৃতপক্ষে ঈমানের ব্যাপার এরূপই 
থাকে যতক্ষণ তা তা পূর্ণতা লাভ করে। আর আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করেছিলাম, কেউ তাঁর দীন গ্রহণ করার পর তা অপছন্দ করে মুরতাদ হয়ে 
যায় কি-না? তুমি জবাব দিয়েছো, ‘না’ প্রকৃত ঈমান এরূপই, ঈমানের স্বাদ 
অন্তরের সাথে মিশে গেলে কেউ তা অপছন্দ করে না”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫১। 


৩৯- পরিচ্ছেদ: এ দীনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এটি সহজ-সরল 
BI SE L15 d H Sh dE STE be Al 8 EG 3 5 
EL Gs 0985 S590 BL isl dy A265 VSAT ATE Y) 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই দীন সহজ-সরল । দীন নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে 
দীন তার উপর বিজয়ী হয়। কাজেই তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন করো এবং 
(মধ্যপন্থার) নিকটবতী থাক, আশান্বিত থাক এবং সকাল-সন্ধ্যায় ও রাতের 
কিছু অংশে (ইবাদতের মাধ্যমে) সাহায্য চাও”। 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৯ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, £ খু 5192354 555 এর অর্থ দীনি 
কাজ নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করে এবং নম্রতা বর্জন করে তখন সে অক্ষম হবে এবং দীন তার 
উপর বিজয়ী হয়। 

৪০- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেন না 
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ওয়াসাল্লামের ওপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, “আল্লাহর জন্যই যা রয়েছে 
আসমানসমূহে এবং যা রয়েছে জমিনে। আর তোমরা যদি প্রকাশ কর যা 
তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন কর, আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের 
হিসাব নেবেন । অতঃপর তিনি যাকে চান ক্ষমা করবেন, আর যাকে চান আযাব 
দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান”। [সূরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৮৪], তখন বিষয়টি সাহাবীদের কাছে খুবই কঠিন মনে হলো। তাই 
সবাই রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আসলেন এবং হাঁটু 
গেড়ে বসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালাত, সাওম, জিহাদ ও সদকা 
প্রভৃতি যে সমস্ত আমল আমাদের সামর্থ্যানুযায়ী ছিল এ যাবত আমাদেরকে 
সেগুলোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বর্তমানে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। এ 
বিষয়টি তো আমাদের ক্ষমতার বাইরে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, “আহলে কিতাব; ইয়াহুদী ও খৃস্টানের মত তোমরাও কি 
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এমন কথা বলবে যে, শুনলাম কিন্তু মাননাম না; বরং তোমরা বলো, শুনলাম 
ও মানলাম ৷ হে আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর 
তুমিই আমাদের শেষ প্রত্যাবর্তন স্থল”। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের এ নির্দেশ শুনে সাহাবীরা বললেন, আমরা শুনেছি ও মেনেছি। 
হে আমাদের রব! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি, তুমিই আমাদের 
শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল ৷ বর্ণনাকারী বলেন, সাহাবীদের সকলে এ আয়াত পাঠ 
করলেন এবং বিনয়ী হয়ে মনে-প্রাণে তা গ্রহণ করে নিলেন। অনন্তর আল্লাহ্‌ 
তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন, “রাসূল তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে 
নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান 
এনেছে আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের 
উপর, আমরা তাঁর রাসূলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা 
বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম । হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা 
প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল”। [সুরা আল-বাকারাহ, 
আয়াত: ২৮৫], যখন তারা সর্বতোভাবে আনুগত্য জ্ঞাপন করলেন তখন আল্লাহ 
তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং 
সে যা কামাই করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি 
ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন 
না”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মেনে নিলাম । 
আরো নাযিল হলো, “হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন 
না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন”। [সুরা আল- 
বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মেনে নিলাম। আরো নাযিল 
হলো, “হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন কিছু বহন করাবেন না, 
যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং 
আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আর আমাদের ওপর দয়া করুন । আপনি আমাদের 
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অভিভাবক ৷ অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য 
করুন”। আল্লাহ বললেন, হ্যাঁ, মেনে নিলাম”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৫। 
Lia 144 51m hT BS CLG OUP KN IR EI UT JE GE Sf 
IE sh bs EN PE oh es Cs “ JS5:06 aca 5200 {ls 
BS Bhi SN OG ES EEG BL dS le 3 bo ll 
LU 28 eG iey hus af det 3) S65 IHN 
E55) ESS 150 :06 cot 5 4] le EL টক Y 5 Eee 
25:06 [CAT 5 4A ELS ss Gall BE ALE CF el Else LEY; 
HELE Il AVE AMEE El CEG Sd BEV) ad le 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর যখন এ আয়াত নাযিল হয়, “আর 
তোমরা যদি প্রকাশ করো যা তোমাদের অন্তরে রয়েছে অথবা গোপন করো, 
আল্লাহ সে বিষয়ে তোমাদের হিসাব নেবেন”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: 
২৮৪], এতে সাহাবীগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। আর কোনো বিষয়ে তারা 
এমন উদ্বিগ্ন হন নি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
বরং তোমরা বলো, শুনলাম, আনুগত্য স্বীকার করলাম এবং মেনে নিলাম। 
ঢেলে দিলেন। তিনি নাযিল করলেন, “আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের 
বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই 
করে তা তার উপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা 
ভুল করি তাহলে আপনি আমাদেরকে পাকড়াও করবেন না”। [সুরা আল- 
বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ বললেন, “অবশ্যই আমি তা করলাম” । 
আরো নাযিল হলো, “হে আমাদের রব, আমাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন 
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না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর চাপিয়ে দিয়েছেন”। [সুরা আল- 
বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ্‌ বললেন, “অবশ্যই তা করলাম” । আল্লাহ 
আরো ঘোষণা করলেন, আর আপনি আমাদেরকে মার্জনা করুন এবং 
আমাদেরকে ক্ষমা করুন, “আর আমাদের ওপর দয়া করুন আপনি আমাদের 
অভিভাবক” । [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৮৬], আল্লাহ্‌ বললেন, “অবশ্যই 
তা করলাম”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৬। 

হাদীসের বাণী, 1% ৫,5 155 এখানে £4 এ নসব যোগে অর্থ হবে এ আয়াতের 
কারণে সাহাবীগণ খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন । অথবা £%% এ রফ'আ হবে। তখন এর অর্থ 
হবে এ আয়াতের কারণে তাদের অন্তরে অনেক বড় চিন্তা ঢুকল 

আর রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ৩% 21495 54 4 বাক্যটি 
সিফাত ৷ অর্থাৎ এমন আর কোনো উদ্বিগ্ন বিষয় তাদের অন্তরে প্রবেশ করে নি। 


8৪১- পরিচ্ছেদ: আল্লাহ সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা তাঁর ভীতি ও তাঁর কাছে 
প্রত্যাশা সম্বলিত 
50 Se E500 5 SE ds Lo sh J Sl 3 of Sp 
Gs Si RCs GEA 5 BIAS AIS EG ail Fe S55 
Mis Ml aad 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “চার ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে 
আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে । অতঃপর তাদের এক ব্যক্তি ফিরে তাকাবে 
এবং বলবে, হে আমরা রব! আপনি যখন একবার আমাকে তা থেকে বের 
করেছেন, পুনরায় আমাকে সেখানে নিক্ষেপ করবেন না। ফলে আল্লাহ তাকে 
জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেবেন” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২। 
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8 52 IIS E54 SG Sle Bl LS dS IIE IL Goff Sb 
5 G8 U5 Gd CESS CHG EN I Ue BS hl Fe SSS 
MEL Lad I HE ss YUE HE MAES SE Ul ds 
ESE NE 
আনাস ইবন মালিক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দু ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের করে আল্লাহর 
সম্মুখে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামে ফিরে যাওয়ার 
নির্দেশ দেয়া হবে। তাদের এক ব্যক্তি ফিরে চাইবে এবং বলবে, হে আমরা 
রব! এটি আমার আশা ছিলো না। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তাহলে 
তোমার কী আশা ছিলো? সে বলবে, আমার আশা ছিলো আপনি যখন একবার 
আমাকে তা থেকে বের করেছেন, পুনরায় আমাকে সেখানে নিক্ষেপ করবেন 
না। ফলে আল্লাহ তাকে রহমত করবেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাবেন” । 
সহীহ, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৩২। 
Le 1:04 NE JE hl Sj dG cl ale hl LS MIS SE BGG Gl SE 
ASE BE OY AB VS BE BG SNE LE 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, “আমি আমার 
বান্দাহর ধারণা মতো । বান্দা যদি আমার সম্পর্কে ভালো ধারণা করে তবে 
আমি তার সাথে ভালো (ব্যবহার) করি, আর বান্দা যদি আমার সম্পর্কে মন্দ 
ধারণা রাখে তাহলে তার জন্য মন্দ ফয়সালা করি” । 
সহীহ, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৩৯; মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৯০৭৬ । 
J 3559 5 JEG SE 25 SE G95 LG HE Il LS GE 5 SGA df 5 
EAS Sl YG CBG EH S BE Hk SLE ah « 


: 2:2 
AD Fs Sas 


IslamHouse com 


__সহীহ হাদীস সম্বলিত অহী ও ঈমান বিশ্বকোষ [৯১০৯৯ 


ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ তা'আলা 
বলেছেন, “আমার ইয্যতের কসম! আমি আমার বান্দাহর ওপর (দুনিয়া ও 
আখিরাতে) ভীতি ও নিরাপদ দুটো একত্রিত করবো না। সে যদি দুনিয়াতে 
আমাকে ভয় করে আমি তাকে কিয়ামতে নিরাপদ রাখবো। আর সে যদি 
দুনিয়াতে নিরাপদে থাকে তবে কিয়ামতে তাকে আমি ভয়ে রাখবো”। 


হাসান, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৬৪০; বাযযার - কাশফুল আসতার- হাদীস নং ৩২৩৩, 
৩২৩২। 


৪২- পরিচ্ছেদ: আল্লাহভীতি ও তাকওয়া সম্পর্কে 

a8 Hf Ag os ale 2 Pe EA iit LAIN 5s Hoi aS fl 3 
EF sss G3 CE SGC gals G5 SUE Ml GUS fed S37 
25 SE SG Sle Bl LS Md JS 8 SSS LES BF TS a 
FS HE dhl LS EM TE MAKITA FUE SING DE 
JUL Ld SFM GE ESAT HAS du 
FLU AM ds Bs gl CDG GT 25 BY lS dng tale S55 A Uh 

Ce EAU EOP us 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বায়‘আতকারী আনসারী 
মহিলা উম্মে ‘আলা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, (হিজরতের পর) লটারির 
মাধ্যমে মুহাজিরদের বণ্টন করা হচ্ছিলো। তাতে উসমান ইবন মায‘উন 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু আমাদের ভাগে পড়লেন। আমরা (সাদরে) তাকে আমাদের 
বাড়িতে স্থান দিলাম । এক সময় তিনি সে রোগে আক্রান্ত হলেন, যাতে তার 
মৃত্যু হলো। তিনি মারা গেলে যখন তাকে গোসল করিয়ে কাফনের কাপড় 
পরানো হলো, তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবেশ করলেন। 
তখন আমি বললাম, হে আবু সায়িব! আপনার ওপর আল্লাহ্র রহমত বর্ষিত 
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হোক। আপনার সম্বন্ধে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত 
করেছেন৷ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তুমি কি 
করে জানলে যে, আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেছেন?” আমি বললাম, আমার 
সম্মানিত করবেন? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “তার 
ব্যাপার তো এই যে, নিশ্চয় তার মৃত্যু হয়েছে এবং আল্লাহর কসম! আমি তার 
জন্য মঙ্গল কামনা করি। আল্লাহর কসম! আমি জানি না আমার সঙ্গে কী 
ব্যবহার করা হবে; অথচ আমি আল্লাহর রাসূল”। সেই আনসারী মহিলা 
বললেন, আল্লাহর কসম! এরপর আর কোনো দিন আমি কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে 


পবিত্র বলে মন্তব্য করব না। 
সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২৪৩। 


৩- পরিচ্ছেদ: আল্লাহর রহমত তাঁর আযাবের চেয়ে প্রশস্ত 
SEs ol 5 Se dl Lo gs 5 LE HGH G3 2h Bf SE 
al FE AG tind LS Of Elin asd IB SN ULES —s 
“ot SD gio BE GAPG DS Gy 535 Kel SY 

Nas LIES ELIE IE UR VS 5 FE MULLS NS 
আবু সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমাদের পূর্ববর্তী যুগে এক ব্যক্তি - আল্লাহ 
তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করেছিলেন- যখন তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো 
তখন সে তার ছেলেদেরকে একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলো, আমি তোমাদের 
কেমন পিতা ছিলাম? তারা উত্তর দিলো, আপনি আমাদের উত্তম পিতা ছিলেন। 
সে বললো, আমি জীবনে কখনও কোনো ভালো আমল করতে পারি নি। আমি 
যখন মারা যাবো তখন তোমরা আমার লাশকে জ্বালিয়ে ভস্ম করে গুড়াগুলো 
রেখে দিও এবং প্রচণ্ড ঝড়ের দিনে এঁ ভস্ম বাতাসে উড়িয়ে দিও। সে মারা 
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গেলে ছেলেরা অসিয়াত অনুযায়ী কাজ করলো। আল্লাহ তার ভস্ম একত্রিত 
(পুনঃজীবিত) করে জিজ্ঞাসা করলেন, এমন অদ্ভুত অসিয়াত করতে কে 
তোমাকে উদ্ধুদ্ধ করল? সে জবাব দিলো, হে আল্লাহ! তোমার শাস্তির ভয়। 
ফলে আল্লাহর রহমত তাকে ঢেকে নিলো”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫৭ । 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, £5 এর অর্থ আল্লাহ তাকে ধন-সম্পদ 
দান করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন। 5 অর্থ বরকত, বৃদ্ধি ও কল্যাণ৷ 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাণী, ১, শব্দটি এ৷ থেকে নির্গত। এর 
অর্থ চূর্ণ বিচূর্ণ করা, গুঁড়া করা । 

EGS HE HAG 5 Sd css ale ht be 1 d25 SES Gl SE 
Ed Sle BGS 5 AG Al 3 sss BS LS 55 55 SN 
C443 UGS BOTA ca UGS TEN IAD Gf 5 ST BID I Ue 


a 
of 
- 


TS El ES DLS Se :00 Ell J 00 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “এক ব্যক্তি (জীবনেও) কোনো ভালো আমল করে নি। 
মৃত্যুর সময় সে বলল, মারা যাওয়ার পর তোমরা তাকে পুড়িয়ে ফেলো। আর 
অর্ধেক স্থলে আর অর্ধেক সাগরে ছড়িয়ে দাও । সে আরো বলল, আল্লাহর 
কসম! আল্লাহ যদি তাকে পেয়ে যান তাহলে অবশ্যই তাকে এমন শাস্তি দেবেন, 
যা জগতের আর কাউকে দেবেন না। তারপর আল্লাহ সাগরকে হুকুম দিলে 
সাগর এর মধ্যকার অংশকে একত্রিত করল স্থলকে হুকুম দিলে সেও তার 
মধ্যকার অংশ একত্রিত করল । তারপর আল্লাহ বললেন, তুমি কেন এরূপ 
করলে? সে উত্তর বলল, তোমার ভয়ে । আর তুমি অধিক জ্ঞাত । এর প্রেক্ষিতে 
আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন”। 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৫২; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭৫০৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ২৭৫৬। 
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‘আনহুকে বললেন, আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যা 
শুনেছেন তা থেকে কিছু বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, “এক ব্যক্তির যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে 
এলো এবং সে জীবন থেকে নিরাশ হয়ে গেলো তখন সে তার পরিবার 
পরিজনকে অসিয়াত করল, যখন আমি মরে যাব তখন তোমরা আমার জন্য 
অনেক লাকড়ি জমা করে (তার ভিতরে আমাকে রেখে) আগুনে ভ্ববালিয়ে দিও । 
আগুন যখন আমার গোশত জ্বালিয়ে পুড়িয়ে হাড় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে তখন 
(অদঞ্ধ) হাড়গুলি পিষে ছাই করে নিও ৷ তারপর সেই ছাই গরমের দিন কিংবা 
প্রচণ্ড বাতাসের দিনে সাগরে ভাসিয়ে দিও (তারা তাই করল)। আল্লাহ তা'আলা 
(তার ভস্মীভূত দেহ একত্রিত করে) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এমন কেন 
করলে? সে বলল, আপনার ভয়ে । আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিলেন”। উকবা 
রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, আর আমিও তাকে তা বলতে শুনেছি । 

সহীহ, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৭৯ । 


88- পরিচ্ছেদ: দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই 
LE Ss NESE J acon 550 LAM IST AF G sle 
Beh 5 EE EU ASE LY AE SLE LGU bt iY 
ASN 535 E IS SFEH aft 25 IU EES LEN of 2 LU Ls 
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2 5 Cg SF LE OS AE GS dest IE acon 550 {HT SST 
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ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি আল্লাহর বাণী, “দীন 
গ্রহণের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই” ৷ [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬] 
সম্পর্কে বলেন, (জাহেলী যুগে) কোনো কোনো আনসার মহিলার সন্তান 
জীবিত থাকতো না। ফলে সে মানত করতো যে, “যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে 
তবে সে তাকে ইয়াহুদী বানাবে । অবশেষে বনু নাধীরকে যখন দেশান্তর করা 
হয়, তখন তাদের সাথে আনসারদের এরূপ কয়েকটি সন্তান ছিল । তখন তারা 
বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ এরা তো আমাদের সন্তান তখন আল্লাহ এ আয়াত 
নাযিল করেন, “দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই” । [সূরা আল- 
বাকারাহ, আয়াত: ২৫৬] ৷ সাঈদ ইবন জুবায়ের রহ. বলেন, যারা চায় তারা 
ইয়াহুদীদের সাথে যোগ দিবে, আর যাদের ইচ্ছা তারা ইসলামে প্রবেশ 
করবে”। 
সহীহ, ইবন হিব্বান, হাদীস নং ১৪০; আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬৮২। 
আবু দাউদের বর্ণনায় এসেছে, 
HEEB SEBEL KSEE bs Ble 
(জাহেলী যুগে) কোনো কোনো মহিলার সন্তান জীবিত থাকতো না। ফলে সে মানত করতো 
যে, “যদি তার সন্তান বেঁচে থাকে তবে সে তাকে ইয়াহুদী বানাবে” । 
সহীহ, আবু দাউদ, হাদীস নং ২৬৮২। 
আবুদাউদরহ.বলেন,€১&মিকলা এঁ মহিলাকে বলা হয়, যার কোনো সন্তান জীবিত থাকে না 
EAE S33 BLE eh 29 IG rs ale dhl Le SAS lS 
| ALE ES Bh 
আনাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন, “তুমি ইসলাম গ্রহণ করো” । সে বলল, 
আমি ইসলামকে অপছন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
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ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যদিও এখন তুমি ইসলাম অপছন্দ করো তবুও 
ইসলাম গ্রহণ করো। 

সহীহ, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ১২৮৬৮, ১২০৬১। 

এ হাদীসে জবরদস্তি করে ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হয় নি; বরং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করেছেন। সে তাকে জানালো, তার অন্তর এখনও 
ইসলাম গ্রহণে আগ্রহী নয়; বরং অপছন্দকারী ৷ তখন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ করো; যদিও এখন তুমি ইসলামকে অপছন্দ করো; কেননা 
ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিবেন। ইবন কাসীর তার তাফসীরে তা বলেছেন 


8৫- পরিচ্ছেদ: আল্লাহর বাণী, 
[+ ol 0 (CES LS TEST S05 Ss SEES OY 
“আর যদি মুমিনদের দু'দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে 
মীমাংসা করে দাও” । [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত: ৯] আল্লাহ তাদেরকে মুমিন 
বলে সম্বোধন করেছেন। 
44 Gf JG gts Hf GED EINE GaN EARS U0 2d 5S HSN SE 
Bhd 5 le Bh Lo Ad Lod SE TE jG 5S 
U5 BUNS DTS GLE UNG IAG FU UES LAN fal 
als FS Ne = 56 2:06 Jk) J 
আহনাফ ইবন কায়স রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি (সিফফীনের যুদ্ধে) 
এ ব্যক্তিকে [আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে] সাহায্য করতে যাচ্ছিলাম । আবু 
বকরা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর সাথে আমার সাক্ষাৎ হলে তিনি বললেন, তুমি 
কোথায় যাচ্ছো? আমি বললাম, আমি এ ব্যক্তিকে সাহায্য করতে যাচ্ছি। তিনি 
বললেন, ফিরে যাও; কারণ আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
বলতে শুনেছি যে, “দু'জন মুসলিম তাদের তরবারি নিয়ে মুখোমুখি হলে 
হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে যাবে”। আমি বললাম, ইয়া 
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রাসূলাল্লাহ! এ হত্যাকারী (তো অপরাধী); কিন্তু নিহত ব্যক্তির কী অপরাধ? 
তিনি বললেন, “(নিশ্চয়ই) সে তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য উদগ্রীব ছিলো”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৮৮ । 


৪৬- পরিচ্ছেদ: মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং তার সাথে লড়াই 
করা কুফুরী 
Sd NDE SG SE Bl GS BTS JEG GAG 5 MLE SE 
NEE AES 

আব্দুল্লাহ ইবন মাস‘উদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকী এবং তার 
সাথে লড়াই করা কুফুরী”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৪। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, (9 %&3॥ এর ব্যাখ্যায় ইমাম বাগভী 
শরহে সুন্নাহ’ ১৩/১৩০ এ বলেন, “যারা অন্য মুসলিমের রক্ত হালাল মনে করেন। ইসলাম 
মুসলিমের রক্ত হারাম করেছে। অতএব, যে ব্যক্তি মুসলিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সে মুরতাদ 
হয়ে যাবে এবং এভাবে সে প্রকৃত কুফুরী করল। তাদের এ ধরণের কাজকে কাফেরদের 
কাজের সাথে সাদৃশ করা হয়েছে; যদিও আসল কুফুরী নয় । যেহেতু একে অন্যের রক্ত হালাল 
নয়৷ যেমন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, 

UP DE bs SE US Gs p35 
“আমার পরে তোমরা কাফির (এর মতো) হয়ে যেও না যে, একে অপরের গর্দান কাটবে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫। 
অর্থাৎ তোমরা তাদের মতো কাজ করো না, যাদের অভ্যাস হলো একে অপরের গর্দান কাটা । 


৪৭- পরিচ্ছেদ: রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর অর্থ, 


MMS Gs 35 
“আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না”। 
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SES LE ath ESN ES SH I 5 le dhl PS SAG af SE 
NSO Sal SEE CSA 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “তুমি লোকদেরকে চুপ করিয়ে 
দাও, তারপর তিনি বললেন, “আমার পরে তোমরা কাফির হয়ে যেও না যে, 
একে অপরের গর্দান কাটবে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৫। 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, ৬১; শব্দটির বা বর্ণে দম্মা যোগে অর্থ 
তবে, ভোমরা কাফেরদের কাজের মতো কাজ করো না একে অপরকে হত্যা করার ব্যাপারে 
তাদেরকে কাফেরদের সাথে সাদৃশ করা হয়েছে। ফাতহুল বারী, ১/২১৭ । 


৪৮- পরিচ্ছেদ: যে ব্যক্তি বলে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের 
উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে তার ব্যাপারে কুফুরী নাম ব্যবহার করা 
cle os se Bh Le ds Sd Le Bg IS p35 
62555 JR IEG lll BE TESLA SLM Ss ESE UL A EIS 
AUD 5565 G S252 G3ls Ss ooh dE LIE Ls HANG 2dmts IG 
1S 55:05 55 0 SIL B85 GS G2 DS 5255 HI Lk Ube 

ASHI B25 SBE DS ISG 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে বৃষ্টি হওয়ার পর হুদায়বিয়াতে 
দিকে ফিরে বললেন, “তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন? তারা 
বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই উত্তম জানেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, (রব) বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি 
মুমিন হয়ে গেল এবং কেউ কাফির যে বলেছে, আল্লাহর করুণা ও রহমতে 
আমরা বৃষ্টি লাভ করেছি, সে হলো আমার প্রতি বিশ্বাসী এবং নক্ষত্রের প্রতি 
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অবিশ্বাসী । আর যে বলেছে, অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে আমাদের উপর 
বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমার প্রতি অবিশ্বাসী হয়েছে এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাস 
স্থাপনকারী হয়েছে”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, মুয়াত্তা মালিক, হাদীস নং ৪; সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৮৪৬; সহীহ 
মুসলিম, হাদীস নং ৭১। 

হাদীসে উল্লিখিত ;, শব্দটির ব্যাখ্যায় ইবন সালাহ বলেন, “এটি মূলত নক্ষত্র অর্থে নয়; 
কেননা এটি .,১ ৬ এর মাসদার। অর্থ পড়ে যাওয়া, অদৃশ্য হওয়া। কেউ কেউ বলেছেন, 
উদিত হওয়া” । অতঃপর তিনি বলেন, “স্বয়ং নক্ষত্রকে ॥: +; বলে, ফায়েলকে মাসদার হিসেবে 
ব্যবহার করে। আবু ইসহাক যাজ্জাজ তার কিছু ‘আমালী’ তে বলেছেন, পশ্চিমে পড়ে যাওয়া 
তারকাকে :॥15:4। বলে, আর পূর্বে উদিত হওয়া তারকাকে [,|;| বলে। সিয়ানাতু সহীহ 


মুসলিম, পৃ. ২৪৬-২৪৭ । 

nts IGG 5 nels ale dhol LS sl ds IGG EG df SE 

IKI SE SpE Ge BE EN Ls be 0s FAG 
SIL 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তোমরা কি জানো তোমাদের রব কী বলেছেন? তিনি 

বলেছেন, আমি যখন আমার বান্দার উপর অনুগ্রহ করি, তখনই তাদের 

একদল তা অস্বীকার করে এবং বলতে থাকে নক্ষত্র ও নক্ষত্রের প্রভাবে 


আমাদের কাজ হয়”। 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২। 

সহীহ মুসলিমের অন্য বর্ণনায় এসেছে, 

Sl O85 EAN TR 23 Gy AE Ss BB EAN BG Ss DN Ss BHD 


Ee 
“আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে কোনো বরকত (বৃষ্টি) অবতীর্ণ করলে, একদল লোক প্রত্যুষে 
তা অস্বীকার করে, বৃষ্টিপাত করান আল্লাহ তা'আলা আর তারা বলতে থাকে যে, অমুক অমুক 
নক্ষত্র”। 


সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২। 
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G2 EAI SS ole hl LS SANE BLOG IG lE Bl SE 
HAs IEG hl AR 555 AE Sota IU Hl Se Fol 5 SE dh 


El 


A502 B70 dl SEY KN 38 SIG IESG MS 25 S55 35 
IAS BIN {OSES i SS SES} 6s IE ave 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের যুগে একবার বৃষ্টিপাত হলে, তিনি বললেন, “লোকদের কেউবা 
কৃতজ্ঞ রয়েছে আর কেউবা অকৃতজ্ঞ । একদল বলে, এটি আল্লাহর রহমত, 
অপর দল বলে অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাবে তা প্রকাশ পেয়েছে। এ বিষয়ে 
আল্লাহ নাযিল করেন, “আমি নক্ষত্ররাজির অস্তাচলের শপথ করছি”। [সূরা 
আল-ওয়াক্কি'আহ, আয়াত: ৭৫], তিনি আয়াত পৰ্যন্ত পড়েন, “আর 
মিথ্যাচারকেই তোমরা তোমাদের জীবনের সম্বল করে নিয়েছ?”। [সূরা আল- 
ওয়াক্কি'আহ, আয়াত: ৮২]। 
সহীহ, মুসলিম, হাদীস নং ৭৩। 


8৯- পরিচ্ছেদ: বংশ তুলে নিন্দাকারী ও মৃতের জন্যে বিলাপকারীর কর্মকাণ্ড 
কুফুরী নামে আখ্যায়িত 
io ig Ch 28 3 Em lcs ale dhl LS dss IE A Gl SE 
KO] kk <; nd 3 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “দুটি স্বভাব মানুষের মাঝে রয়েছে, যে দুটি কুফুরী বলে 
গণ্য: বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং মৃতের জন্য উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা”। 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭ । 
Jd Bl fe be SSG 00 Ss ale Bl Le dds Hash df Se 
UG ACG 30d EL US US ESN dE 0h AY SE 
CEE le ১৬ lle ld | BES 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “তিনটি কাজ জাহেলী যুগের মানুষের, যা ইসলাম যুগের 
মানুষ এখনও ত্যাগ করে নি। সেগুলো হলো; মৃতের জন্য উচ্চঃস্বরে বিলাপ 
করা, নক্ষত্রের সাহায্যে বৃষ্টি চাওয়া । এমনিভাবে, আমি সাঈদ রহ. জিজ্ঞেস 
করলাম তৃতীয়টি কী? তিনি বললেন, জাহেলী যুগের ডাক, তা হলো: হে 
অমুকের বংশধর! হে অমুকের বংশধর! বলে ডাক দেওয়া” । 

হাসান, মুসনাদ আহমদ, হাদীস নং ৭৫৬০; ইবন হিব্বান, হাদীস নং ৩১৪১। 


৫০- পরিচ্ছেদ: ইসলাম তার পূর্বের সব কিছু ধ্বংস করে দিয়েছে 
1555 dT; 15 3 8 IA fH So 2 CG LEE Sl G25 AE 
2555 B45 SH SAE 1126: 0] ls le Bol LS IG 15 a5 
J; 2h SLATE SAS Y by SLE ds JHC SS 
G25 BY SIGs MASASHI TG SC IAMTGSS Gi St 

Toc 0 (TRS 2 LEE Y gil Be iol Gall 
কতিপয় লোক যারা ব্যাপকভাবে হত্যা ও ব্যভিচারে লিপ্ত ছিল। তারা মুহাম্মাদ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনি যে 
দীনের প্রতি মানুষদের আহ্বান জানাচ্ছেন, এ তো অনেক উত্তম বিষয়। তবে 
নিশ্চিতভাবে কিছু অবহিত করতেন । তখন এ আয়াত নাযিল হয়: “আর যারা 
আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নফসকে হত্যা 
করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা 
ব্যভিচার করে না”। [সুরা আল-ফুরকান, আয়াত: ৬৮] 
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আরো নাযিল হয়, “বলুন ‘হে আমার বান্দাগণ, যারা নিজদের উপর বাড়াবাড়ি 
করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না”। [সূরা আয-যুমার, 
আয়াত: ৫২] 


মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৮১০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২২। 
ln GS ELE LS MEU d25 C52 JE :0G die HIGH 2 Bl 


SELB Ll 5 SRG SB feE IG TSUN GS Gos Sn 
SS) 


আব্ুুল্লাহ ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একলোক 
আরয করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহেলী যুগে যা করেছি, এর জন্যও 
কি আমাদের পাকড়াও করা হবে? তিনি বললেন, “যে ব্যক্তি ইসলাম অবস্থায় 
ভালো করবে, জাহেলী যুগে সে কী করেছে, তার জন্য পাকড়াও করা হবে না। 
আর ইসলাম গ্রহণের পর যে মন্দ করবে, তাকে প্রথম ও শেষ সব আমলের 
জন্য পাকড়াও করা হবে”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯২১; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২০ । 
হাদীসে উল্লিখিত :॥.)। শব্দের অর্থ কুফুরী ও শিকী। যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পরে আল্লাহর 
সাথে শির্ক ও কুফুরী করবে তাকে জাহেলী ও ইসলাম যুগের সব আমলের জন্য পাকড়াও 
করা হবে। আর যে ব্যক্তি শির্ক ও কুফুরী করবে না, তাকে জাহেলী যুগের আমলের জন্য 
পাকড়াও করা হবে না । কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 

IASG (EL HE dS LAE SL BY 
“যারা কুফুরী করেছে আপনি তাদেরকে বলুন, যদি তারা বিরত হয় তাহলে অতীতে যা হয়েছে 
তাদেরকে তা ক্ষমা করা হবে”। [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৮] 

ASS Ue SLY Sh 

“ইসলাম পূর্বের সব মন্দ আমল ধ্বংস করে দেয়” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১। 
Js SG SABE B55 HG 7 UES SE LNCS HI 
SE Bl Jo sh dys BE Ul AE CE 2 TS 5H I GS IS 
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& 
‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর মুমূর্ষ অবস্থায় তাকে দেখতে উপস্থিত হলাম। তখন 
তিনি দেয়ালের দিকে মুখ করে অনেকক্ষণ কাঁদছিলেন। তার পুত্র তাকে তার 
সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত বিভিন্ন সুসংবাদের 
উল্লেখ পূর্বক প্ৰবোধ দিচ্ছেন যে, আব্বা! রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নি? রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আপনাকে অমুক সুসংবাদ দেন নি? বর্ণনাকারী বলেন, 
তখন তিনি পুত্রের দিকে মুখ ফিরালেন এবং বললেন, আমার সর্বোৎকৃষ্ট পাথেয় 
হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ'- এ কালেমার সাক্ষ্য দেওয়া । 
আর আমি অতিক্রম করেছি আমার জীবনের তিনটি পর্যায়। এক সময় তো 
আমি এমন ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
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বিরুদ্ধাচরণে আমার চেয়ে কঠোরতর আর কেউই ছিল না। আমি যদি 
রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কজায় পেতাম আর হত্যা করতে 
পারতাম, এ ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় ভাবনা ৷ যদি সে অবস্থায় আমার মৃত্যু 
হতো, তবে নিশ্চিত আমাকে জাহান্নামে যেতে হতো। এরপর আল্লাহ যখন 
আমার অন্তরে ইসলামের অনুরাগ সৃষ্টি করে দিলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে অনুরোধ জানালাম 
যে, আপনার ডান হাত বাড়িয়ে দিন, আমি বায়‘আত করতে চাই । রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন আমি 
আমার হাত টেনে নিলাম । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 
‘আমর, কী ব্যাপার? আমি বললাম, পূর্বে আমি শর্ত করে নিতে চাই । রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কী শর্ত করবে? আমি উত্তরে 
বললাম, আল্লাহ যেন আমার সব গুনাহ মাফ করে দেন । রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘আমর! তুমি কী জানো না যে, ইসলাম পূর্ববর্তী 
সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরত পূর্বেকৃত গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং 
হজও পূর্বের সকল গুনাহ মিটিয়ে দেয়। ‘আমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বললেন, 
এ পর্যায়ে আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অপেক্ষা 
বেশি প্রিয় আর কেউ ছিল না। আমার চোখে তিনি অপেক্ষা মহান আর কেউ 
ছিল না। অপরিসীম শ্রদ্ধার কারণে আমি তার প্রতি চোখ ভরে তাকাতেও 
পারতাম না। আজ যদি আমাকে তাঁর দেহ আকৃতির বর্ণনা করতে বলা হয়, 
তবে আমার পক্ষে তা সম্ভব হয়ে উঠবে না। কারণ চোখভরে আমি কখনোই 
তাঁর প্রতি তাকাতে পারি নি। এঁ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হতো তবে অবশ্যই 
আমি জান্নাতী হওয়ার আশাবাদী থাকতাম । পরবর্তীকালে আমরা নানা বিষয়ের 
সাথে জড়িয়ে পড়েছি। তাই জানি না, এতে আমার অবস্থান কোথায়? সুতরাং 
আমি যখন মারা যাবো, তখন যেনো কোনো বিলাপকারী অথবা আগুন যেন 
আমার জানাযার সাথে না থাকে । আমাকে যখন দাফন করবে তখন আমার 
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উপর আস্তে আস্তে মাটি ফেলবে এবং দাফন সেরে একটি উট যবাই করে 
তার গোশত বণ্টন করতে যে সময় লাগে, ততক্ষণ আমার কবরের পাশে 
চিন্তা করতে পারি যে, আমার রবের দূতের (ফিরিশতার) কী জবাব দেবো” । 
সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২১। 
হাদীসে উল্লিখিত ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী, ০১ 5৫%! ঢ <৫» অর্থ 
তিন অবস্থায় বা তিনকালে ৷ যেমন আল্লাহ তাআলার বাণী, 

DA :GGASN {OS Fb Ss 6 ck SSA 
“অবশ্যই তোমরা এক স্তর থেকে অন্য স্তরে আরোহণ করবে”। [সূরা আল-ইনশিকাক, আয়াত: 
১৯] অর্থাৎ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থা, এক স্তর থেকে অন্য স্তর ৷ 
কাষী ‘ইয়াদ্ব রহ. ‘আমর ইবন ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর বাণী, ৫5 ০1% $1,45৯ সীন 
বর্ণে নকতাযোগে বা নকতা ছাড়া, কেউ কেউ বলেছেন, উভয়টির অর্থ একই ৷ এর অর্থ হলো 
ঢেলে দেওয়া । কেউ কেউ বলেছেন, সীন বর্ণে নকতা ছাড়া অর্থ আস্তে ঢেলে দেওয়া । আর 
নকতা যোগে অর্থ হলো আলাদা আলাদা করে মাটি ঢালা। এটি মাইয়্যেতের কবরে মাটি 
দেওয়ার সুন্নাত । আল-মুফহিম, লিলকুরতবী, ১/৩৩০ । 


৫১- পরিচ্ছেদ: কুফুরী অবস্থায় ভালো আমল করলে অতঃপর ইসলাম গ্রহণ 
করলে 
ET EN MEN dll TEL: 8 bie 5 G25 plz SS OF 
dhl LS ASE, Fe bs JS 5 Ds BE Bc HG 
UE bs ALL Bh Ss he a 
বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঈমান আনয়নের পূর্বে (সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে) 
যতো ভালো কাজ করেছি সে গুলোতে সাওয়াব হবে কি? তখন রাসূলুল্লাহ্‌ 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যে সব ভালো কাজ করেছ তা 
নিয়েই ইসলাম গ্রহন করেছ (তুমি সেসব কাজের সাওয়াব পাবে)”। 
মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 
Se F IS 55 Be Ho SFE LE DG pr FHSS ly 
chs he Bl bo GAT EE By FE ps5 Ble BF LC 8 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, “হাকীম ইবন হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু জাহিলী যুগে 
একশ গোলাম আযাদ করেছিলেন এবং আরোহণের জন্য একশ উট 
দিয়েছিলেন। যখন তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন, তখনও একশ উট বাহন 
হিসাবে দান করেন এবং একশ গোলাম আযাদ করলেন । অতঃপর রাসূলুল্লাহ্‌ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে আসলেন অতঃপর পূর্বের হাদীসের 
ন্যায় ঘটনা বর্ণনা করেন”। 

মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি, সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৪৩৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 
অন্য বর্ণনায় এসেছে, তিনি বলেছেন, 

“আল্লাহর কসম! আমি জাহেলী যুগে যেসব ভালো কাজ করেছি, ইসলাম গ্রহণের পরেও 
সেসব ভালো কাজ করবো” । 

সহীহ, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৩। 

রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী, 5 ১৯ ৬ $ =: এর ব্যাখ্যা 
অধিকাংশ আলেম ব্যাখা করেছেন। ইমাম হারবী রহ. বলেছেন, ইসলাম পূর্বে যেসব ভালো 
কাজ করেছে ইসলাম গ্রহণের পরে সেসব ভালো আমল তার থেকে যাবে যেমন কেউ বলে, 
আমি একশ দিরহামের বিনিময়ে ইসলাম গ্রহণ করেছি। এর অর্থ হলো আমি একশ দিরহাম 
নিজের জন্য সংরক্ষণ করে রেখেছি ইমাম কুরতবী রহ. বলেন, ইমাম হারবী রহ, যে ব্যাখ্যা 
দিয়েছেন তা সবচেয়ে উত্তম ও সুন্দর 

BLA Lcd TN Sls a6 2h LS Ad ME LB et 3 SE 


Fa EULEGL Ele HLA aa 4 EA SRTEE Sie Pin. LIN ad {oe 
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সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যখন কোনো ব্যক্তি উত্তমরূপে 
ইসলাম গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার এঁ সকল সৎকর্ম লিখে নেন, 
যা সে পূর্বে করেছিল, আর সেই সকল পাপ মুছে ফেলেন যাতে অতীতে লিপ্ত 
হয়েছিল । এরপর তার হিসাব এভাবে লিখিত হয় যে, তার প্রত্যেক সাওয়াবের 
পরিবর্তে দশ হতে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। আর প্রত্যেক পাপ 
শুধু অতটুকুই লেখা হয়, যা সে করে; যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন”। 
সহীহ, নাসায়ী, হাদীস নং ৪৯৯৮; শু‘'আবুল ঈমান, লিলবাইহাকী, হাদীস নং ২৪। 
ইমাম বুখারী এ হাদীসটিকে কিতাবুল ঈমানে (৪১) মালিক রহ. থেকে মু'আল্লাক সূত্রে বর্ণনা 
করেছেন। অন্য কোথাও তিনি হাদীসটিকে মুত্তাসিল করেন নি। তবে তিনি ॥ 4 ধু 
এটা 58 2/5 বাদ দিয়েছেন। কেননা একথাটি কায়েদার সাথে বৈপরীত। কেননা কুফুরী 
ও শিকী অবস্থায় একজন কাফের যেসব ভালো কাজ করে তাতে সাওয়াব হয় না। কেননা 
নৈকট্যের শর্ত হচ্ছে যার নৈকট্য প্রত্যাশী তার সম্পর্কে জানা । আর কাফির ব্যক্তির অবস্থা 
এরূপ নয়। ইমাম মাযেরী রহ. ও অন্যরা একথা বলেছেন । কাষী ‘ইয়াদ্ব রহ. এ বিপরীতমুখী 
কথার জবাবে ইমাম মাযেরী রহ. এর অনুসরণ করেছেন। কিন্তু ইমাম নাওয়াওয়ী রহ. এ 
মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন তিনি বলেছেন, অধিকাংশ মুহাক্কিকের মত হলো - বরং এ মতের 
ওপর ইজমা বর্ণিত আছে- “কোনো কাফির ভালো কাজ যেমন, সদকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক 
বজায় ইত্যাদি করলে, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করলে এবং ইসলামের উপর মারা গেলে তার 
সেসব সাওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে”। 
হাফেয ইবন হাজার আসকালানী রহ. বলেছেন, এ কথার অনেকগুলো ব্যাখ্যা হতে পারে। 
সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যাখ্যা হলো: “প্রকৃতপক্ষে মুসলিমের ইসলাম অবস্থায় ভালো আমল 
আল্লাহর মেহেরবানী ও ইহসানে লিখিত হওয়া মানে কাফির অবস্থায় তার কৃত ভালো আমল 
কবুল হওয়াকে অত্যাবশ্যকীয় করে না। কেননা হাদীসে সাওয়াব লেখার কথা বলা হয়েছে, 
কবুল হওয়ার কথা নয়। হতে পারে কাফির ব্যক্তির ভালো আমল ইসলাম গ্রহণের সাথে 
সম্পৃক্ত । সে ইসলাম গ্রহণ করলে তার ভালো আমল কবুল করা হবে। আর ইসলাম গ্রহণ না 
করলে কবুল করা হবে না ফাতহুল বারী, ১/৯৯ । 
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আমি মনে করি- সংকলক- ইতোপূর্বে উল্লিখিত হাকিম ইবন হিযাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর হাদীস 


এ মতকে সমর্থন করে। 
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